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চরমপন্থা, খেলাফত ও রাজনীতি 


হি মনোনীত ধর্ম ইসলাম দীন ইসলাম পরিপূর্ণ 
বনবিধান। ইসলামী শরীয়ায় সীমালজ্বন, অতিরঞ্জন তথা 
বাড়াবাড়ির কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় 
কেবল মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ, ইহকালীন শান্তি ও 
পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। বিশ্বের 
পরাশক্তিগুলোর অব্যাহত জুলুম ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ মানবতা 
যখন শান্তিময় আদর্শের দিকে ছুটে আসছে তখন ইসলামকে 
সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করার জন্য একটি গোষ্ঠী 
কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখা করে চরমপন্থী দর্শন প্রচার 
করছে। তরুণদের একাংশকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে 
অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত করছে 
অতপর সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে বিশ্বব্যাপী নিরীহ 
মুসলমানের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। ঘড়যন্ত্রকারীরা একদিকে 
ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এমন কিছু ধর্মভীরু 
যুবকদের টার্গেট করে, পবিত্র জিহাদের ভুল ব্যাখা দিয়ে 
চরমপন্থার প্রতি উক্কানি দিচ্ছে। অন্যদিকে সন্ত্রাস ও 
উগ্ববাদের অজুহাত তুলে বিশ্বের বিভিন্ন উদীয়মান মুসলিম 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে মুসলিম 
দেশগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে 
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মজলুম, নির্যাতিত ও স্বাধীনতাকামী 
মুসলমানগণ । জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, মানুষ খুন 
করে, বোমাতন্ক সৃষ্টি করে খেলাফত প্রতিষ্ঠার মনগড়া 
ব্যাখার সাথে ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। 

ইসলামে রাজনীতি নেই একথা অবান্তর। চরমপন্থার 
মাধ্যমে খেলাফত, প্রতিষ্টার দিবাস্বগ্ন ব্যাঙের সর্দি 
অকার্ধকর। রাজনীতি মানে অসহায়, বঞ্চিত ও 
নির্যাতিতদের পক্ষে সোচ্চার হওয়া। জনসেবা ও 
জনকল্যাণে ভূমিকা রাখা । জাতির ভাগ্যনোয়নে অবদান 
রাখা । এর অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থাকে 
উপড়ে ফেলতে হবে। হযরত ইউসুফ (আ.) তৎকালীন 
রাজার রাজনৈতিক কাঠামোর অধীনে খাদ্যমন্ত্রীর দায়িতৃ 
নিয়ে ছিলেন। তিনি তৎকালীন মিসরের রাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। অতএব প্রচলিত 


মে*১৭ 


ব্যবস্থাকে পাল্টে দিয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার বাধ্যবাধকতা 
ইসলামে নেই। অথচ আমরা সাধারণত মনে করি, এটাই 
হল ইসলামী কনসেপ্ট । যদিও নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধের 
একটা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তবে এটা 
করতে গিয়ে ওলামা-মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ 
প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো থেকে নিজেদের দূরে রাখা 
অনুচিত। তা মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা, দায়িতৃবোধ ও 
দেশপ্রেমের সহায়ক নয়। জনস্বার্থে, দেশের মি 
জাতির কল্যাণে, রাজনৈতিক ময়দানে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যাওয়া উচিত। কেননা বিধাতা সাধ্যের বাইরে 
কোনো বিধান চাপিয়ে দেননি । 

পৃথিবীর ইতিহাসে 


প্রথম জঙ্গিদল “হাগানা”। ইহুদিরাই ১৯২০ সালে হাগানা 
গঠন করে। হাগানার উদ্দেশ্য দু'হাজার বছরের পুরনো 
বসতি ফিলিস্তিন জনগণকে তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে 
উচ্ছেদ করা । মধ্যপ্রাচ্যের বিষফৌড়া অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল 
এ ফড়যন্ত্র মুসলমানের বিরুদ্ধে শতাব্দীকাল ধরে করে 
চলেছে। আইএসের সাথে ইসরাইলের দহরম-মহরম প্রমাণ 
করে ইসরাইলই জঙিপ্রজনন কেন্দ্র। সারা দুনিয়ায় জঙ্গিবাদী 
সফটওয়ার রপ্তানিকারক । এসব জঙ্গিবাদী নেটওয়ার্কের 
হেডকোয়াটার ইসরাইল । পৃথিবীতে আজ যত জঙ্গিদল সৃষ্টি 
হয়েছে বলা যায় তা হাগানার শাখা-প্রশাখা । ইসরাইলী 
সাবেক সামরিক গোয়েন্দা প্রধান মেজর জেনারেল হার্জজি 
হ্যালেভি একটি সম্মেলনে সিরিয়ান সরকার বিষয়ক 
ইসরাইলের দীর্ঘ অবস্থানের কথা প্রকাশ করে বলেছেন, 
“ইসরাইল আইএসকে পছন্দ করে'। তিনি সম্মেলনে 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, “ইসরাইল চায় না যে, আইএস 
মুসলিম রাষ্ট্রের সাপে নেউলে সম্পর্ক সেখানে সন্ত্রাসী 
সংগঠন আইএসের সাথে ইসরাইলের মানিকজোড় প্রমাণ 
করে সন্ত্রাসবাদ নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী ড়যন্ত্রের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। 

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো 
মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম ।' 
রাসূল (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম 
নাগরিককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও লাভ করতে 
পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বৎসরের দূরতে 
থেকে লাভ করা যায়' !সহীহ আল-বুখারী]। রাসুলে আকরাম 
(সাঃ) ইরশাদ করেন, “তোমরা সরল পথে থাকো, 
মধ্যমপন্থা ধরো, রাতের কিছু অংশে ইবাদত করো, আর 
তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন 
করো, তাহলে গন্তব্যে পৌছে যাবে" [সহীহ আল-বুখারী]। 
মদের বোতলে ইসলামী লেবেল এঁটে দিলেই হারাম মদ কি 
হালাল হয়ে যাবে? কোনো মদ্যপ আল্লাহু আকবার বলে মদ 
পান করলে সেটাকে যেমন কেউ ইসলামী মদ বলবে না, 
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পা।ঠ।ক। ।অ।ভি।ম।ত 
তেমনি কোনো সন্ত্রাসী ইসলামের দোহাই দিয়ে আল্লাহু 


কোনোভাবে ধর্মসিদ্ধ নয়। এটি পথভ্রষ্টতা, বিকৃত 


আকবার বলে মানুষ হত্যা করলে সেটাকে জিহাদ ভাবার 


মানসিকতা ও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ । রাষ্ট্রের আনুগত্য, 


কোনো অবকাশ নেই। শরীয়ত মূলত মসজিদকে পবিত্র 
রাখতে ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। একে 


সরকার ও আইন মানতে হবে। উগ্রতা, চরমপন্থা ও 
রাষ্ট্রদ্রোহ ইসলামী শরীয়া অনুমোদন করে না। যারা ঘৃণা, 


অপবিত্র ও নাপাক করা হারাম করেছে। পক্ষান্তরে আই এস 


চরমপন্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পথ অবলম্বন করছে, তারা 


এতে বোমা হামলা ও নাপাক করা বৈধ করেছে! জিহাদ 
মানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নয় । বরং ইসলাম, দাওয়াত ও 
জিহাদ এসব থেকে ভিন্ন, শ্রেষ্ঠতর, উন্নত ও পবিত্র । 


নিজের, দেশের ও ইসলামের সর্বনাশ করছে। পক্ষান্তরে 
মধ্যপন্থার অনুসারী হক্কানী ও রব্বানী উলামায়ে কেরাম 
উগ্ঘতা, চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদের পথ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ 


ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের প্রাণ হরণ কিংবা জীবন নাশের 
চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই। আত্মহত্যা মহাপাপ 


ভাবে জনগণ ও সরকারকে উপদেশের মাধ্যমে যুগে যুগে 
মুসলিম মিল্লাতের অবক্ষয় রোধ করেছেন। অতএব 


কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, “তোমরা নিজেদেরকে হত্যা 


মধ্যপন্থায় হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ প্রদর্শিত সিরাতে মুস্তাকিম 


করো না"। জিহাদের ময়দানে আহত হয়ে তীব্র যন্ত্রনায় 
কাতর জনৈক সৈনিক আত্মহত্যা করলে রাসূল (সা.) তাকে 


তথা সরল ও সঠিক পথ। 
ইংরেজিতে টেররিজম, বাংলায় সন্ত্রাসবাদ, আরবীতে বলে 


জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেন । ইসলামের শিক্ষা কত 


ইরহাব। বাস্তবে তাদের নেই কোনো ধর্ম, নেই কোনো 


উন্নত! বল প্রয়োগ করে ইসলামের প্রচার করতে বারণ করা 


আদর্শ, নেই কোনো মাযহাব । টুইন টাওয়ার থেকে গুলশান, 


হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য ইসলামের নামে আজ 


সচেতনতা ও একতায় পরিত্রাণ । গুলশান ট্রাজেডিতে নিহত 


আতঙ্ক, হত্যা, হিংসা-বিদ্বেষ ও নিন্দা ছড়ানো হচ্ছে 


হয়েছে বিবেক, কলুষিত হয়েছে মানবাত্বা, পরাজিত হয়েছে 


ইসলামের নামে অশান্তি, ফিতনা-ফাসাদ ও ধ্বংসলীলা 
চালানো হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল-মায়েদার ৩২ 
আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, “অন্যায়ভাবে কাউকে 
হত্যা করা মানে পুরো মানব জাতিকে হত্যা করা এবং যে 


মানবতা । প্রকাশ পেয়েছে নৃশংসতা, দানবতা ও বর্বরতা । 
বহির্বিশ্বে হয়েছে সুনাম ক্ষুন্ন, কলঙ্কিত হয়েছে দেশ, চলছে 
হৃদয়ে রক্তক্ষরণ বেশ। এভাবে হবে কি সব চি টা না, 
না, আছে পরিত্রাণ, পড় আল-কুরআন, যাবে 


কারো জীবন রক্ষা করা মানে পুরো মানব জাতির জীবন 


সমাধান । জান প্রকৃত ইসলাম, মিলবে স্বস্তি রা শান্তি, 


রক্ষা করা ।' হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, “যে শাসক বা 


হবে বিভ্রান্তির অবসান। হে বিপদগামী তরুণ! ঘৃণা নয়, 


সরকারের কোনো কার্যকলাপ অপছন্দ করবে তার উচিত 
ধৈয্য ধারণ করা, যে রাষ্ট্রের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে 


ভালবেসে দিলাম “গুলশান ট্রাজেডি" বইটি উপহার । পড়, 
জান, চিন্তা কর রইল আবদার, ইনশাআল্লাহ দূর হবে 


এক বিগত পরিমাণ সরে যাবে এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে 
তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে” সহীহ আল-বুখারী]। 
সুতরাং ইসলামের নামে কেউ হত্যাকাণ্ড চালালে তা 


অন্ধকার । 


মাওলানা এরফান শাহ 
হাটহাজারী, টট্টরগ্রাম 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মে১৭ 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমী মাদরাসা শিক্ষা 
বোর্ডসমূহের অধীন দাওরায়ে হাদীস সনদকে ইসলামিক 
স্টাডিজ ও আরবি মাস্টার্স ডিথ্বির সমমান প্রদানের 
আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন গত ১১ এপ্রিল'১৭। কওমী 
মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এবং দারুল উলুম 
দেওবন্দের মূলনীতিসমূহকে ভিত্তি করে এই সমমান প্রদান 


মানববন্ধন করার স্পর্ধাও দেখিয়েছে। সিদ্ধান্ত বাতিলের 
জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে । আমরা মনে 
করি কওমি মাদরাসা সনদের রাস্্্রীয় স্বীকৃতি প্রদান 
সরকারের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে 
আইনে পরিণত করে এটা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলে নতুন 
ইতিহাসের সৃষ্টি হবে। 


করা হলো বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। মাননীয় 


স্বীকৃতির ঘোষণার মাধ্যমে কওমি মাদরাসার ফারেগীনদের 


প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেওবন্দ 
চিন্তাধারার আলিমদের অবদানেরও প্রশংসা করেন। 


এ ঘোষণায় আমরা বেশ আনন্দিত । অবশেষে দীর্ঘ প্রত্যাশা 
পূর্ণ হতে চলল । কওমি উলামায়ে কেরাম একটি বিষয় নিয়ে 
এক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন। এটা ইতিবাচক লক্ষণ । এভাবে 
এক্যবদ্ধ থাকলে অনেক কিছু করা সম্ভব। এক্যই শক্তি, 
এক্যই মুক্তি ও এক্যই বিজয় । 


স্বীকৃতির ঘোষণার পর আরো অনেক কাজ ও ধাপ বাকী । 
প্রতিটি ধাপে বাধা আসবে, চক্রান্ত হবে। আমলাতান্ত্রিক 
লালফিতার দৌরাত্ম থাকবে। এর পর খুঁটিনাটি বিষয় ও 
ধারা-উপধারা নিয়ে খসড়া বিল তৈরি হবে, মন্ত্রী পরিষদে 
পর্যালোচনা হবে, সংসদীয় কমিটির কাছে যাবে এর পর 
সংসদে পাশ হলে আইনে পরিণত হবে। তখন আইন 
বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এক সময় সাবেক 
প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও এরকম ঘোষণা 
দিয়েছিলেন, প্রজ্ঞাপনও জারি হয় কিন্তু নানা জটিলতায় 
সেটা কার্ষকর হয়নি । 

মাননীয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা ও 
প্রজ্ঞাপন জারির উপর আমাদের আস্থা আছে। কারণ তিনি 
যে সিদ্ধান্ত নেন তা করেই ছাড়েন । উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী 
ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী কতিপয় বাম রাজনীতিক, 
বুদ্ধিজীবী ও সংবাদকর্মি এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদাজল 
খেয়ে মাঠে নেমেছেন । এক শ্রেণীর ধর্মীয় উ্ববাদী গোষ্ঠী 


মে*১৭ 


খিদমতের পরিধি আরো বিস্তৃত হল। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, 
দেশে বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
ংশ গ্রহণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকতর সেবা প্রদানের 
বাতায়ন অবারিত হল। দাওরায়ে হাদীস পাশ করা 
শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বীকৃত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাতক 
পর্যায়ের আরো ৪টি বিষয়ে পাশ করলে তাদেরকে বিসিএস 
ক্যাডার, নন ক্যাডার ও নানা প্রতিযোগতামূলক পরীক্ষায় 
ংশ নেওয়ার সুযোগ দান করা হলে ১৪ লাখ মেধাবী 
মানুষের সেবা লাভে রাষ্ট্র উপকৃত হবে। এ ব্যবস্থা 
পাকিস্তানে বহু বছর ধরে চালু আছে। 
“ঠিক সময়ে কাজ আদায় করে নেয়ার যোগ্যতা থাকলে 
অসম্ভব বলে কোন কথা থাকে না। কথায় বলে “সময়ের 
এক ফোঁড় অসময়ে দশ ফৌঁড়'। স্বীকৃতি গ্রহণকারী 
নেতৃবন্দকে এ ব্যাপারে কৌশলী হওয়া দরকার । ইংরেজ 
কবি শেক্সপিয়ারের ভাষায় বলি 7709 101 11 1০০5 
[0190916 01 1076 0175 অধিকতর ভাল ও কল্যাণের 
প্রত্যাশায় থাক এবং ক্ষতি ও সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত থাক। 
আমরা যুগান্তকারী এ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, ও সামরিক সচিবকে 
আত্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এ ঘোষণাকে যতদ্রুত 
সম্ভব আইনে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য জোর 
আহ্বান জানাই । 
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হাসিনা কর্তৃক কওমি মাদরাসার দাওরা 
হাদিসের সনদের স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিক 


দেওবন্দের মূলনীতি অক্ষুণী রেখে 
কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ শ্রেণি 
দাওরায়ে হাদিসকে ইসলামিক স্টাডিজ 


ঘোষণা দেয়ায় সারাদেশের হাজার 


ও আরবিতে মাস্টার্সের সমমান ঘোষণা 


হাজার কওমি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক 


করা হলো। তিনি আরও বলেন, 


দারুন উচ্ছসিত, আনন্দে উদ্বেলিত। 


“সনদের স্বীকৃতি না থাকায় কওমি 


কোনো সন্দেহ নেই, দেশের অন্যতম 


মাদরাসার শিক্ষার্থীরা তেমন কিছুই 


প্রাচীন ধর্মীয় ও নৈতিক বিদ্যাপীঠ 
কওমি মাদরাসার দাওরা ডিগ্রিকে এম 
এ (ইসলামিক স্টাডিজ/আরবী 
সাহিত্য) ডিগ্রির সমমান দেয়ার এ 
সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকারের এক 
প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও যুগান্তকারী 


করতে পারছে না। সনদের স্বীকৃতি 
পেলে তারা আলোর দিশা পাবে। 
কর্মক্ষেত্রে সফল হবে । 

প্রধানমন্ত্রীর উপর্যুক্ত ঘোষণাটি এমন 
একটি সময়ে এলো যখন 
বাংলাদেশসহ বিশ্বময় জঙ্গি, জঙ্গিবাদ 


পদক্ষেপ । এতে সারাদেশের হাজার 


ও অন্ত্রাসকে ইসলাম ও আলেম- 


হাজার কওমি মাদরাসার অগুণতি 


উলামার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে এবং 


ছাত্র-শিক্ষকের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা 
পূরণ হলো এবং এর মাধ্যমে ইসলামী 


একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবি কওমি 


শিক্ষার প্রতি এ সরকারের আন্তরিকতা 
যেমন প্রমাণিত হয়েছে, সাথে সাথে 
সনদের স্বীকৃতি পেয়ে লক্ষ লক্ষ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষিতরাও দেশ ও জনগণের 
সেবায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম 
হবেন, ইনশা আল্লাহ । 

কওমি মাদরাসার শিক্ষা সনদের 
স্বীকৃতি প্রদান করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 


মে*১৭ 


আঙ্গুল তোলে থাকেন। সেই হিসেবে 
সরকারের এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

নানাজন নানা কথা বললেও আমরা 
বিশ্বাস করি, কওমি সনদের স্বীকৃতির 
এ ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে কওমি আলেম- 
উলামার প্রতি বর্তমান সরকারের 
ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ । 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পালা শেষে বিগত ১১ বলেন, “কওমি মাদরাসার স্বতন্ত্র এতে অনেক পক্ষ নিশ্চয় নাখোশ 
এপ্রিল রাত ৯.১০ মিনিটে বর্তমান বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এবং দারুল উলুম হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। 


ষড়যন্ত্রের নতুন নতুন চক আঁকা হবে। 
অনৈক্যের বীজ রোপন করা হবে 
নানাভাবে । ঘরের শত্রু বিভীষণ রূপেও 
আভির্ভত হবে অনেকে । এটা নতুন 


কিছু নয়। আলোচনা হবে। 
সমালোচনাও হবে। ইতোমধ্যেই 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 


আলোচনা-পর্যালোচনা ও সমালোচনার 
ঝড় উঠেছে। তবে কওমি ঘরানার 
আলেম ও ছাত্রসমাজ যদি এক্যের 
বন্ধনে অট্রুট থাকেন এবং বিচক্ষণতার 
পরিচয় দেন, তা হলে স্বীকৃতিকে কেন্দ্র 
করে তাঁরা বহুদূর এগিয়ে যাবেন, যা 
হয়ত: ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। 
স্বীকৃতির সুফল ও কুফল নিয়ে অনেক 
আলোচনা হয়েছে । অনেকে বলেন, 
এটা মন্দের ভালো! শাপলা চত্বরের 
বদনাম ঘোচাতে, জঙ্গিবাদের যিগির 
তুলে আলেম-উলামাদের নানা হয়রানি 
এবং বেদাসতি ও তথাকথিত সুন্িরা 
যেখানে একছেটিয়া সরকারি সুযোগ- 
সুবিধা ভোগে মন্ত সেখানে কওমি 
আলেমদের কিছু তো দিয়েছেন। “না 
মামার চেয়ে কানা মামাই ভালো । 
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দুই. 


সনদের স্বীকৃতি বাস্তবায়নের পথে 


পর্যবেক্ষকদের মতে, কওমি সনদের 


প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে যেসব তথ্য 


স্বীকৃতি বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 


ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে: 


আগষ্ট তৎকালিন জোট সরকারের পক্ষ 
থেকেও এমন একটি ঘোষণা 
এসেছিল প্রজ্ঞাপনও জারি হয়েছিল। 


বক্তব্য ও অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। 


-আপনারা যতোটুকুতে এক্যবদ্ধ হবেন 


তখনও সংশ্লিষ্ট সবাই অন্ধকারে আশার 


মঞ্চে এসেই প্রথমে তিনি উপবিষ্ট 
শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সঙ্গে কুশল 
বিনিময় করেন। বিশেষ করে চেয়ারে 
বসা আল্লামা আহমদ শফি সাহেব 


সেভাবেই আমরা কারিকুলাম ও আইন 
প্রণয়ন করবো । 

_-এটি আপাতত একটি প্রজ্ঞাপনের 
মাধ্যমেই হবে । পরবর্তীতে আপনাদের 


হুজুরের নিকট গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর 


আলো দেখেছিলেন । তবে নানা অদৃশ্য 
কারণে কাজের কাজ কিছুই হয়নি । 

এবারও প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে । তবে 
এখানেই শেষ নয়; সবে মাত্র শুরু 


পরামর্শ অনুযায়ী ধীরে ধীরে আইন 


হয়েছে। “দিল্লী হনুজ দূর আস্ত।" 


সবিনয় আলাপের ছবি সাধারণ 


প্রণয়ন করা হবে এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া 


মানুষকে খুব অভিভূত করে। তিনি 


সম্পন্ন করা হবে। 


স্বীকৃতি বাস্তবায়নের পথে অনেক ধাপ 
বাকি। পাঠ্যক্রম তৈরি, সংশ্লিষ্ট আইন 


বলেন, “আজ গণভবন ধন্য হয়েছে। 
আজ বাংলাদেশের শীর্ষ আলেমরা 


-আমি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় করেছি 
যেনো তার মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া যায় 


এখানে এসেছেন ।” প্রত্যক্ষদর্শীদের 
ভাষায়, গণভবনের ইতিহাসে 


-আমরা স্বীকৃতি দেবো কিন্ত 


প্রণয়ন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নানা কমিটি ও 
উপ-কমিটি হবে। পদে পদে 


কারিকুলাম প্রস্তুতের দায়িত ওলামায়ে 


আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকবে । 


আলেমদের প্রতি এমন সম্মাননা নজির 
বিহীন। বক্তব্যের বিষয় চয়নেও তিনি 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 


কেরামের । আপনারা সর্বসম্মতিতে যে 


সকল ধাপ ও স্তর পেরিয়ে গন্তব্য পর্যন্ত 


কারিকুলাম পেশ করবেন আমরা তার 
আলোকে আইন প্রস্তুত করবো । 


কওমি মাদরাসা-শিক্ষার গুরুতু ও 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর্যুক্ত 


পৌছতে সংশ্লিষ্টদের এক্য ও দৃঢ়তার 
পরিচয় দিতে হবে । বাস্তবায়নের পরও 
কওমি মাদরাসার ধারক-বাহক ও 


মর্যাদা তুলে ধরে তিনি বলেন, 


হিন্টসগ্তলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি 


“আমাদের শিক্ষার সূচনাতেই আছে 


এদেশের আলেম-উলামা সম্পর্কে 


আলেম-সমাজের সামনে অনেক 
চ্যালেঞজ। পূর্বে তাদের কর্মের পরিধি 


কওমি মাদরাসা । এখান থেকেই তো 
আমাদের শিক্ষা শুরু । বাংলাদেশে ৭০ 
হাজার কওমি মাদরাসা আছে। ১৪ 


সম্যক জ্ঞান রাখেন। নাড়ি-নক্ষত্র নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও আগামি 
বোঝেন। একইসঙ্গে কওমি দিনগুলোতে তা অনেক সম্প্রসারিত 
বিরোধীদেরও বিলক্ষণ জানেন। হবে। সেই হারে প্রতিযোগিতাও 


লাখ ছাত্র রয়েছে। দীনী ইলম হলো 


সরকারি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তো 


মৌলিক শিক্ষা। এ শিক্ষা না থাকলে 
শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না। এ দেশে 


আছেই । সবকিছু সামনে রেখেই তিনি 
উপর্যুক্ত কথাগুলো ব্যক্ত করেছেন 


শিক্ষার সুচনা ও প্রসার ঘটেছে 


সম্মিলিতভাবে এক্যবদ্ধ হয়ে কাজ 


মাদরাসার মাধ্যমে । কওমি মাদরাসা 


আদায় করা উলামায়ে কেরামের 


মাদরাসাসমূহের নতুন একটি প্রতিদ্বন্দ্বী 


না হলে আমরা হয়তো শিক্ষিতই 
হতাম না। তিনি দারুল উলুম 
দেওবন্দের অবদান সম্পর্কে বলেন, 
“দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিলো এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
সংগ্ামকে সামনে রেখে । দারুল উলুম 


দায়িত। তাহলেই এ স্বীকৃতির সুফল 
পাবে এ দেশের জনগণ | উপকৃত হবে 
কওমি ছাত্রসমাজ। 


তিন. 
কওমি সনদের স্বীকৃতি বিষয়ে 


সম্পর্ক তৈরি হবে । তার প্রভাব পড়বে 
কর্মক্ষেত্রেও । 

সীমাবদ্ধতাই থাকুক, দেশে গণশিক্ষা, 
সুনাগরিক গঠন ও নৈতিক শিক্ষা 
প্রসারে কওমি মাদরাসার অবদান 


দেওবন্দের অসামান্য অবদান রয়েছে 


রাজনীতির মাঠও কম সরগরম নয় 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের 


ইতোমধ্যে দেশের বৃহত্তম বিরোধী 


পেছনে । আমি অনেক আগ থেকেই 


দলের নেতৃস্থানীয় লোকজন নানা কথা 


অনস্বীকার্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর 
বক্তব্যে তা অকপটে স্বীকারও 
করেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, 


ভাবছিলাম, কওমি মাদরাসার সনদের 


বলাবলি আরম্ভ করে দিয়েছেন 


সনদের স্বীকৃতির জন্য উচ্চ পর্যায়ের 


অন্তত স্বীকৃতি হওয়া একান্ত দরকার । 


বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ধর্ম 


আমি এ ব্যাপারে আলেমদের 


নিয়ে রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে 


আলিমদের নিয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের 
মাধ্যমে বর্তমান সরকার তার এ 


বলেছিলাম। আপনারা এক্যবদ্ধ 
হয়েছেন। আপনারা এক হয়ে এখানে 
এসেছেন আমি আনন্দিত। কওমি 
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একজন তো বলেই ফেললেন, নতুন 


এতিহাসিক ঘোষণা বাস্তবায়নে 


একটা কওমিলীগ জন্ম গ্রহণ করছে 
এখন । স্মর্তব্য, ২০০৬ সালের ২১ 


প্রয়োজনীয় সবকিছু করার অঙ্গীকার 
পূরণ করবে । কিন্তু অতীব দুঃখের 


স।ম।কা।লী।ন 
বিষয়, একটি মহল সরকারের এ 


হয়। অবশেষে আলেম-ওলামার দীর্ঘ 


প্রশংসনীয় উদ্যোগকে বানচাল করার 


আন্দোলনের ফলে ২০০৬ সালে 


জন্য লিপ্ত হয়েছে। অতীতের ন্যায় 
এবারও অনৈক্য, বিভাজন, কাঁদা 


বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দ্বীনি 


বেসরকারি 


স্বীকৃতির ঘোষণা হয়েও হইলো না 
২০১৭ সালে আবার কওমি সনদের 


ছোড়াছুড়ির আশঙ্কা ঘনিভূত হচ্ছে। 


স্বীকৃতির ঘোষণা এলো । তবে ক্ষমতার 


কারণ বাংলাদেশের কওমি আলেম- 
সমাজ যদি কোনো প্রেক্ষাপটে এক 


মসনদে ভিন্ন দল ও ভিন্ন লোক । তবে 
উভয় শিবিরেই রাজনীতিবিদ। এখন 


হয়ে যান এবং এক থাকতে পারেন, 
দেশে কোনো বাতিল শক্তি মাথা ছাড়া 
দিয়ে উঠতে পারবে না কখনো । এটা 
তাঁদের চাইতে বাতিলপন্থীরা ভালো 
জানেন । তাই এবারও এঁক্যবিরোধীরা 
আদাজল খেয়ে মাঠে নামবে । নানা 
কৌশলে একজনকে আরেকজনের 
বিরুদ্ধে বিষোদগার করবে । তাই 
দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সদা 
সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। 


চার, 

কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতির জন্য 
যুগে-যুগে অনেকেই শ্রম ও মেধা ব্যয় 
করেছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর 
যাত্রা কখনোই কুসুমাত্তীর্ণ ছিল না। এর 
ইতিহাস অনেক পুরনো এবং ত্যাগ- 
তিতিক্ষায় ভরা। এ ইতিহাসের যারা 
নায়ক তাদের অবদানকে অস্বীকার 
করা কৃতঘ্নতার শামিল। উল্লেখ্য, 
বাংলাদেশে এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উদ্যোগ 
নেয়া হয় ১৯৮৪ ইং সালে। কওমি 
মাদরাসাভিত্তিক জনপ্রিয় ছাত্র সংগঠন 
“ছাত্র সমাজ'এর তৎকালিন কেন্দ্রীয় 
সভাপতি আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন 
সাহেবের নেতৃতে একদল ত্যাগী ছাত্র 
এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এ 
উদ্যোগে আরও অনেকে যোগ হন। 
অনৈক্যের কারণে বহুবার পিছিয়েও 
গেছে এ উদ্যোগ । নানা চড়াই-উতরাই 
পেরিয়ে ২০০০ সালে আন্দোলন 
পুনরায় বেগবান হয়। সর্ব, 


সর্বশেষ 
কওমি সনদের স্বীকৃতির বিষয়টি 
ব্যাপক আকার ধারন করে। ২০০১ 
থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন 
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দেখার বিষয়, স্বীকৃতি বাস্তবায়নে কে 
কতটুকু এগিয়ে থাকে?! প্রত্যাশার 
সঙ্গে প্রাপ্তির কতটুকু মিল থাকে?! 
কারণ, রাজনীতিতে শেষকথা বলতে 
কিছু নেই। 
দেওবন্দভিত্তিক কওমি সনদের স্বীকৃতি 
নতুন কোনো বিষয় নয়; বরং দক্ষিণ 
এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় 
ংলাদেশ পিছিয়ে আছে এক্ষেত্রে । 
ভারত ও পাকিস্তানের কওমি ঘরানার 
ছাত্র-সমীজ এর সুফল অনেক আগে 
থেকেই ভোগ করে আসছেন। 
ভারতের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দারুল 
উলুম দেওবন্দের ফাজিল-সনদ এবং 
লক্ষৌর দারুল উলুম নদওয়ার 
আলমিয়তের সনদ ভারতের বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত। উক্ত 
প্রতিষ্ঠানদ্বয় থেকে পাস করা ছাত্রগণ 
আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে এবং 
লক্ষৌ, কালিকট, এলাহাবাদ, করাচি, 
কাশ্ীর ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অনার্স অধ্যয়নের সুযোগ লাভ 
করছেন। এছাড়া ভারতের সাহারানপুর 
মাদরাসা এবং বেনারসস্থ জামেয়া 
সালাফিয়ার সনদও সরকারিভাবে 
স্বীকৃত। পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম 
মুখ্যমন্ত্রী বেফাকুল মাদারিসের 
সভাপতি মরহুম হযরত মাওলানা 
মুফতি মাহমুদ রেহ.)-এর প্রাণত্তকর 
প্রয়াস ও সং্্রামের মাধ্যমে তাদের 
দাওরায়ে হাদীসের সনদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ আরবি ও 


বোর্ডকর্তৃক প্রদত্ত দাওরায়ে হাদীসের 
শাহাদাত আল-জামিয়া ফি উলুমিল 
আরাবিয়া ওয়াল ইসলামিয়া এমএ 
আরবি ও ইসলামিয়াত বিষয়ে 
শিক্ষকতা ও উক্ত বিষয়দ্ধয়ে উচ্চতর 
গবেষণা করার ক্ষেত্রে সমমান পাবে। 

বাংলাদেশেও কওমি সনদের স্বীকৃতি 
বাস্তবায়িত হলে ভারত ও পাকিস্তানের 
ন্যায় আমাদের ছাত্ররাও এর সুফল 
ভোগ করতে পারবেন । দেশ-বিদেশের 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ 
করতে পারবেন । পাকিস্তানে শিক্ষকতা 
ছাড়া অন্য যে কোনো বিভাগে চাকরির 
বেলায় উক্ত সনদধারীকে আরবি ও 
অতিরিক্ত যে কোনো দুইটি বিষয়ে পাস 
করতে হয়। ফলে পাকিস্তানি কওমি 
উলুমুত তাওহীদ, উলুমুল কুরআন, 
উলুমুল হাদীস, উলুমুল-কানুন ওয়াশ 
শরীয়া, উলুমুত তারিখ আল- 
ইসলামিয়া ওয়াস সাকাফা প্রভৃতি 
বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার 
জন্য মক্কার উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়, 
কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, 
ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ 
বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কুয়ালালমপুরের আন্তর্জাতিক 
ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন 
আন্তর্জাতিক বিদ্যাগীঠে অধ্যয়নের 
সুযোগ পাচ্ছেন। এ সুযোগ গ্রহণ করে 
পাকিস্তানের কওমি মাদরাসার ছাত্রগণ 
সেনাবাহিনী, প্রশাসন, বিচার ও শিক্ষা 
বিভাগের প্রতিনিধিতি করার ব্যাপক 
সৌভাগ্য লাভ করছেন। স্বীকৃতি 
বাস্তবায়িত হলে এবং সরকারের 


ইসলামিয়াতের সমমানের স্বীকৃতি 
আদায় করে নিয়েছেন। ১৯৮৬ সালে 
পাঞ্জাবের গভর্ণর কর্তৃক ঘোষিত 


আন্তরিকতা থাকলে ংলাদেশের 
ছাত্ররাও এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা 
থেকে বঞ্চিত হবেন না আশা করি। 
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মাওলানা যুবায়ের আহমদ 


পৃথিবীজুড়ে গড়ে ওঠা তিলোত্তমা 


মৃত্যুশয্যায় যে অসিয়ত করে যান তা 


নগরীগুলোর রূপ-লাবণ্যে শ্রমিকের 


ছিল: “সাবধান থাকবে নামায ও 


কৃতিতই অগ্রগণ্য। কল-কারখানা 
থেকে নিয়ে সুবিশাল ইমারত, ফসলের 
মাঠ পর্যন্ত সব কিছুতেই শ্রমিকের 
মমতার হাত। কিন্তু শত আক্ষেপ! 
সভ্যতার কারিগর এ শ্রেণিটি সর্বদা 
উপেক্ষিত, অবহেলিত ও 
সুবিধাবঞ্চিতই থেকেছে। উদয়াস্ত শ্রম 
অব্যাহত রেখে তিল তিল করে যে 


ওপর হাজার বছর ধরে চলা লাঞ্ুনার 
অধ্যায়ের চুড়ান্ত সমাপ্তি ঘটেছে 
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাত 


তোমাদের অধীনস্থদের বিষয়ে (সুনানে 
ইবনে মাজাহ : ১/৫১৯) । 

মজুরকে আক্ষরিক অর্থে নীচু শ্রেণি 
মনে করা হচ্ছে। আর যখনই মুসলিম 


শিক্ষকের সন্তানকে স্কুলে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন, 
আবার সেই ড্রাইভারের সন্তানকে 
শিক্ষকের কাছে। তাই রাসুলে কারিম 
(সা.) প্রথমে কর্মের প্রতি মানুষের 
ঘৃণার মূলোৎপাটন করেছেন । 

দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সম্মান ও মর্যাদা 


সমাজে কর্মকে ছোট করে দেখার 
প্রবণতা শুরু হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই 
দরিদ্রতা তাদের পেয়ে বসেছে। লাখ 
কুলির কাজ করাকে অসম্মানের চোখে 
দেখে না অথচ নিজের দেশে শ্রমিকের 
কাজ করলে নাকি বংশগৌরব নষ্ট হয় 
অভিভাবকরাও সন্তানকে লাখ লাখ 
কাজে পাঠাতে রাজি, কিন্তু দেশে তাকে 
কারিগরি শিক্ষা, শ্রম ও কর্ম শিক্ষা 


হলো নবুয়ত। নবুয়তের ওপর 
পৃথিবীতে আর কোনো মর্যাদা নেই। 
শ্রমজীবী হওয়া সত্েও নবীগণ 
নবুয়তের মহামর্ধাদার আসনে আসীন 
হতে পেরেছিলেন। শ্রমিক হওয়া 
নবীজি (সা.)-কে বিশ্বনবী হতে 
বাধাগ্রস্ত করেনি । রাসুলে কারিম (সা.) 
বলেন, “আল্লাহ যত নবীই প্রেরণ 
করেছেন, সবাই মেষ চরিয়েছেন। 
সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর 
রাসুল! আপনিও? নবীজি (সা.) 


ধরে। মানবতার পরম বন্ধু হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) শ্রমিক নির্যাতনের 


দিতে রাজি নয়। তাদের দৃষ্টিতে শুধু 
অফিসের চাকরিই বড়, তাই তো 


বললেন, “হ্যা, আমিও । আমি নির্ধাতি 


সাইক্লোন থামিয়ে দিয়েছেন কঠোর 
হস্তে। বিদায় হজের এঁতিহাসিক 
ভাষণেও বাদ পড়েনি শ্রমিক। এমনকি 
মৃত্যু শয্যাযও তিনি ভেবেছেন 
শ্রমিকদের নিয়ে । হযরত উম্মে সালমা 
(রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) 


মে*১৭ 


সামান্য চাকরির জন্য লাখ লাখ টাকা 
ঘুষ দিয়েও অফিসের “চাকরি” খোঁজেন 
সবাই। ইসলাম এসে সব বৈধ 
পেশাকে সমান মর্যাদা প্রদান করেছে 


চরাতাম (মুসনাদে আহমাদ : ৩৪৬৬) ।” 
তিনি বিশ্বনেতা হয়েও নিজেকে শ্রমিক 
ধন্য করেছেন। তার শ্রমিক অধিকার 


কেননা সভ্যতার চাকা সচল রাখতে 
সব পেশায়ই লোক প্রয়োজন। একজন 


প্রতিষ্ঠা কেবল কাগজে-কলমেই 
সীমাবদ্ধ থাকেনি। শ্রমিকের জন্য 


স।ম।কা।লী।ন 


অফুরন্ত সম্ভাবনার দিগন্তকে উনুক্ত 


আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকত! 


করে দিয়েছেন তিনি । নিজের প্রাণাধিক 
প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রোযি.)-কে 


মজুরির পক্ষে বিশ্বময় ধ্বনিত- 


রাসুলুল্লাহ (সা-) বললেন, “লোকটি 
যদি তার ছোট ছোট সন্তান অথবা তার 


আলী (রাযি.) নামের তৎকালীন 
পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠতম শ্রমিকের 
হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ 
করেননি । সেই শ্রমিক হয়ে গেলেন 
এককালের বিশ্বনেতা। দেড় হাজার 
বছর আগেই একজন শ্রমিক থেকে 
বিশ্বনেতা তথা প্রেসিডেন্ট বানিয়ে 
দেওয়া কেবল ইসলামের পক্ষেই সম্ভব 
হয়েছিল। তার সমাজসংক্কার এমন 
এক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, যার 
ফলে অহেতুক অহমিকার সব সম্ভাবনা 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত 
ইসলামী পণ্তিত ও ইমামগণও তাদের 
নিজেদের মূল নামের পাশাপাশি 
পেশাভিত্তিক পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্রও 
লজ্জাবোধ করতেন না। “আত্তার 
অর্থাৎ আতর বিক্রেতা, কাত্তান (তুলা 
উৎপাদনকারী), খাব্বাজ (টি 
ব্যবসায়ী) ইত্যাদি পেশাভিত্তিক উপাধি 
ব্যবহার করতেন তারা। 

বৈধ কোনো পেশাই ছোট নয়, এ 
বাণীর মাধ্যমে কর্মের প্রতি মানুষের 
ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করেছেন। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তোমাদের 
এনে বিক্রি করা কারো কাছে হাত 
পাতার চেয়ে উত্তম । তাকে (প্রার্থীকে) 
সে কিছু দিক বা না দিক (সহীহ আল- 


বৃদ্ধ মাতা-পিতার জন্য উপার্জন কিংবা 
নিজেকে পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত 
রাখতে উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে 
থাকে, তাহলে সে আল্লাহর পথেই 
রয়েছে হোয়সামী : ৪/৩২৫)।" শ্রমিকের 
জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তির ঘোষণাও করেছেন 
তিনি। একটি হাদিসে এসেছে, “যে 
ব্যক্তি শ্রমজনিত কারণে ক্লান্ত হয়ে 
সন্ধ্যা যাপন করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই 
তার সন্ধ্যা অতিবাহিত করে (তাবরানী ও 
ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, পৃ. ২) 
একজন শ্রমিকের জন্য এর চেয়ে 
আশার বাণী আর কী হতে পারে! 
যথাযথ মজুরিপ্রাপ্তি। মালিকগোষ্ঠী 
বরাবরই বিভিন্ন অজুহাতে শ্রমিকদের 
টাকা মেরে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন 
দেখে । ইসলামের ঘোষণা হলো, যারা 
শ্রমিকের পাওনা দিতে টালবাহানা 
নিজেই তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে 
দীড়াবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি 
কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির মানুষের 
প্রতিপক্ষ । আর আমি যার প্রতিপক্ষ, 
তাকে পরাজিত করবই। তন্মধ্যে এক 
শ্রেণি হলো, যে কোনো শ্রমিক নিয়োগ 


বুখারী: /৭৩০)। ভিক্ষার প্রতি 


করে, অতঃপর তার থেকে পুরো কাজ 


নিরুৎসাহিত করে ভিক্ষার হাতগুলোকে 


আদায় করে নেয় কিন্তু তার পারিশ্রমিক 


শ্রমিকের হাতে রূপান্তর করেছেন 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে 
ওয়াদাবদ্ধ হবে যে সে কখনো ভিক্ষা 
করবে না, তার জান্নীতের ব্যাপারে 
আমি দায়িতু গ্রহণ করব (সুনানে আবু 
দাউদ : ২/৪২৭)। উপার্জনের জন্য শ্রমে 
লিপ্ত থাকাকে তিনি আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদ বলে উল্লেখ করেছেন। এক 
লোক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ দিয়ে 
গমন করলে সাহাবায়ে কেরাম 
লোকটির শক্তি, স্বাস্থ্য ও উদ্দীপনা 
দেখে বলতে লাগলেন, এ লোকটি যদি 


মে*১৭ 


প্রদান করে না (সহীহ আল-বুখারী : 
২/৭৭৬)।” আমিকের পাওনা যথাসময়ে 
পরিশোধের ব্যাপারে মহানবী (সা.)- 
এর মতো এত কঠোর হুশিয়ারি আর 
কেউ উচ্চারণ করেননি । অনতিবিলম্ষে 
মজুরি প্রদান করার ব্যাপারেও তিনি 
ছিলেন সবচেয়ে আন্তরিক। মজুরির 
প্রশ্নে মানবসভ্যতার ইতিহাসে শীর্ষে 
অবস্থান করছে তার বাণী । রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, শ্রমিকের ঘাম শুকানোর 
আগেই তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে 
দাও (সুনানে ইবনে মাজাহ : ২/৮১৭) 


প্রতিধ্বনিত হওয়া তাঁর এই বাণী 
বাস্তবায়িত হলে এক দিনের জন্যও 
শ্রমিকদের কান্না শুনতে হতো না 
পৃথিবীবাসীকে। সভ্যতার এ সময়েও 
পত্রিকার পাতা খুলতেই শ্রমিক 
নির্যাতনের খবর ভেসে ওঠে । কল- 
শ্রমিকও বাদ যাচ্ছে না নির্যাতন 
থেকে। ঠুনকো অভিযোগে শ্রমিককে 
মারধর করার অধিকার কিছুতেই 
দেয়নি ইসলাম । হযরত আবু মাসউদ 
(রাযি.) বলেন, আমি আমার চাকরকে 
মারধর করছিলাম । আমি পেছন থেকে 
আওয়াজ শুনতে পেলাম, “সাবধান 
আবু মাসউদ! তুমি তোমার গোলামের 
ওপর যতটুকু ক্ষমতা রাখো, আল্লাহ 
তোমার ওপর এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা 
রাখেন। আমি পেছনে ফিরে দেখি, 
তিনি আমার প্রাণের নবী । আমি তখন 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি 
তাকে আল্লাহর জন্য আযাদ করে 
দিলাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে 
বললেন, “তুমি যদি তাকে মুক্ত না 
করতে তবে অবশ্যই তোমাকে আগুনে 
জুলতে হতো (সহীহ মুসলিম : ৫/৯২)।' 
একজন কেনা গোলামের গায়ে হাত 
তোলায় নবীজি (সা.) কত বড় ধমক 
দিলেন! শ্রমিক কোনো ভুল করে 
ফেললেও তার জন্য ক্ষমার দরজা 
খোলা রেখেছে ইসলাম । রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর কাছে এক লোক এসে 
জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! 
শ্রমিককে কতবার ক্ষমা করব? নবীজি 
চুপ থাকলেন। লোকটি আবারও 
জিজ্ঞেস করলে নবীজি (সা.) চুপ 
থাকলেন। লোকটি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস 
করলে নবীজি (সা.) বললেন, 
প্রতিদিন ৭০ বার হলেও তার অপরাধ 
ক্ষমা করবে (সুনানে আবু দাউদ £ 
২/৭৬৩)। 


লেখক বায়তুশ শফীক মসজিদ, 
রিট 


__1::: আত্তার্তহীদ ৯ 
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টড 
এপ্রিল ফুলের শিকড় সন্ধানে. 


মূল: শায়খুল ইসলাম বিচারপতি মুফতী তকী ওসমানী 
অনুবাদ: হোছাইন মুহাম্মদ নাঈমুল হক 


পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের 


পটভূমি যারা জানে, তাদের পক্ষে এই 


তারা এ দিনটিকে আনন্দের দিন 


ফলে যেসব খারাপ বিষয় আমাদের 


ঘৃণীত রসম পালন করা লঙ্জাজনক। 


মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে তার 
মধ্যে “এপ্রিল ফুল' পালনের প্রথাটিও 


আর যারা কোন না কোনভাবে ঈসা 
(আ.)-এর ওপর ঈমান এনে থাকে 


একটি । এই প্রথা অনুসারে পহেলা 
এপ্রিলে মিথ্যা কথা বলে কাউকে 


তাদের জন্য তো এই অসভ্য প্রথা 
পালন করার প্রশ্নই আসে না। 


ধোকা দিয়ে বোকা বানানোকে কেবল 


তাহলে দেখা যাক, এ কুপ্রথার শুরুটা 


জায়েব-ই মনে করা হয় না। রবং 
তাকে চরম বুদ্ধির পরিচায়ক মনে করা 
হয়। যে যতো বেশি মিথ্যা কথা বলে 
যতো বড় ধোকা দিতে পারবে তাকে 
পহেলা এপ্রিলের ততো বেশি বুদ্ধিমান 
ও লাভবান ব্যক্তি মনে করা হয়! 

এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রপের কারণে কতো 
মানুষ কতো বড় ঝুঁকির সম্মুখীন 
হয়েছে আল্লাহ মা'লুম। এমনও দেখা 
গেছে যে, এর ফলে কোন কোন 
ব্যক্তির জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে 
তাকে এমন কোন মিথ্যা সংবাদ শুনিয়ে 
দেওয়া হলো, যা সহ্য করার মতো 
শক্তি ও সক্ষমতা তার ছিল না। ফলে 
তাকে জীবনের যবনিকা টানতে 
হয়েছে। মিথ্যা, ধোকা এবং অহেতুক 
কাউকে বেকুব বানানোর এরূপ 
বানোয়াট রসম যে চারিত্রিক দিক 
থেকে গ্রহণযোগ্য নয়, তা তো জানা 


কিভাবে হলো; এপ্রিল ফুলের 
এতিহাসিক পটভূমি সম্পকে 
এতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত আছে, 
কোন কোন এতিহাসিক বলেন, সপ্তদশ 
শতকের পূর্বে ফ্রান্সে নতুন বর্ষ শুরু 
হতো জানোয়ারির পরিবর্তে এপ্রিলে 
এ মাসটিকে রোমানরা তাদের দেবী 
ভিনাসের (৬০05) দিকে সম্পর্ক 
করে পবিত্র মনে করতো । ভিনাসের 
(40010090819) হয়তো সেই গ্রিক 
এপ্রোডেইট থেকে নির্গত হয়ে এ 
মাসটির নামকরণ করা হয় এপ্রিল |সূক্রু 
ইনসাইক্লোপেডিয়া বিটেনিকা, ১৫ তম 
সংস্করণ, খ. ৮, পৃ. ২৯২/। 

এ কারণে কোন কোন এতিহাসিক 
মনে করেন, যেহেতু পহেলা এপ্রিল 
নতুন বর্ষের সুচনা । তাই তার সঙ্গে 
মূর্তিপূজার মতো একটি জঘন্য বিষয়ও 


বিষয়। এমনকি তার এতিহাসিক 


মে*১৭ 


এপ্রিল ফুলের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাই 


হিসেবে উত্যাপন করতো । এবং সে 
উৎসবের একটি অংশজুড়ে ছিল হাসি- 
তামাশার বিষয় । যা ধীরে ধীরে এপ্রিল 
ফুল আকার ধারণ করে। আর কেউ 
কেউ মনে করেন, সে আনন্দের দিনে 
অনেকে একে অপরকে উপহার দিয়ে 
থাকতো, একবার কোন এক ব্যক্তি 
অন্য একজনকে হাদিয়ার পরিবর্তে 
এমন একটি বন্ত দিল যা ছিল একান্ত 
হাসির বিষয়। যা শেষ পর্যন্ত অন্যদের 
মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। বিটেনিকা 
বিশ্বকোষে আরেকটি কারণ এইও বলা 
হয় যে, সাধারণত ২১ মার্চ থেকে 
মওসুমে পরিবর্তন আসা শুরু হয়। এই 
পরিবর্তনকে কেউ কেউ মনে করলো, 
প্রকৃতি তাদের সঙ্গে উপহাস করে 
বেকুব বানানোর চেষ্টা করছে। আল- 
ঈয়াজু বিল্লাহ । তাই সাধারণ জনতাও 
একে অপরকে বেকুব সাব্যস্ত করা শুরু 
করে দেয় (সূত্রঃ ইনসাইক্লোপেডিয়া 
বিটেনিকা, ১৫ তম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. 
৪৯৬]। 

এখানে, এ বিষয়টি অস্পষ্ট যে, 
প্রকৃতির অনুসরণে ঠাট্টা-বিদ্রপের 
কারণ প্রকৃতির একান্ত অনুসরণ নাকি 
প্রকৃতির ঠাট্টার প্রতিশোধ নেওয়া 
উদ্দেশ্য? 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ 


যাকে পহেলা এপ্রিল এ শিকার করা 


লারুস এ তৃতীয় আরেকটি কারণ 
এইও বলা হয়েছে এবং এটিই সঠিক 


হলো !সূত্র: ইনসাইক্লোপেডিয়া বিটেনিকা, ১৫ 
তম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ৪৯৬]। 


বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ইহুদি এবং 
খিস্টান ধর্মীয় উৎসগুলো থেকে একথা 
জানা যায় যে, পহেলা এপ্রিল ছিল সেই 


কিন্ত লারুস বিশ্বকোষে এর কারণ 


পবিত্র চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করে। 
(যদিও হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশ 
বিদ্ধ করে হত্যার কাহিনী সম্পূর্ণ 
বানোয়াট) 


ভিন্নভাবে পেশ করা হয়। তাতে বলা 


এপ্রিল ফুলের মূল ইতিহাস যাই হোক, 


হয়, ফরাসি (7১019907) শব্দ যার 


দিন, যে দিন রোমান এবং ইহুদিরা 
হযরত ঈসা (আ.)-কে হাসি-তামাশা 
ও ঠাট্রা-বিদ্রপের নিশানা বানিয়েছিল 
বর্তমান ইনজিলেও (বাইবেলে)-এর 
বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। লুকা 
নামক বাইবেলে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত 


অর্থ: মাছ, মূলত আরেকটি ফরাসি শব্দ 
(9519)-এর বিকৃতরূপ। এর অর্থ 
কষ্ট দেওয়া। শাস্তি দেওয়া। তাই এই 
প্রথা মূলত সেই শাস্তি ও কষ্টের কথা 


চাই তা ভেনস নামক দেবীর সঙ্গে 
সম্পৃক্ত হোক বা ইহুদীদের পক্ষ থেকে 
হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি 
বিদ্রুপাত্মাক ঘটনা থেকে হোক অথবা 
খিস্টানদের পক্ষ থেকে তাকে স্মরণ 


স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পালন করা 


করার উদ্দেশ্যে হোক, উপরের 


হয় যা হযরত ঈসা (আ.) সহ্য 


হয়েছে: “এবং যারা তাঁকে (হযরত 


করেছিলেন। ফরাসী আরেক লেখক 


ঈসা আ.) গ্রেফতার করেছিল, তারা 
তাকে মারধর করতো এবং ঠীট্টা- 


বলেন, ফরাসী | (9015501) শব্দটি 
মূলত পাঁচটি শব্দের সমষ্টিগত রূপ। 


বিদ্রপ করতো । তার চোখ বন্ধ করে 


ফরাসী ভাষায় যার অর্থ: ঈসা, মসীহ, 


তার মুখে আঘাত করতে করতে 


আল্লাহ, পুত্র এবং উৎসর্গ । এ 


বলতো, তোর (কল্পিত সেই) ওহীর 
মাধ্যমে বল, তোকে কে মেরেছে! এবং 
আঘাত করতে করে তার বিরুদ্ধে 
আরো বহু অপবাদ দিত [বাইবেল লুকা, 
২২: ৬৩, প্যারা: ৬৫] |” 

বাইবেলে এ কথাও আছে, টা ত ঈসা 
(আ.)-কে নেতৃত্ৃস্থানীয় এবং জ্ঞানী 
ইহুদীদের আদালতে পেশ করা হয়। 
তারপর তীকে প্রাটসের আদালতে 
হস্তান্তর করা হয়। প্লাস তাকে 
ভিডসের আদালতে পাঠায়। ভিডস 
পৃণরায় তাকে দু'বার প্লাটসের 
আদালতে পাঠায়। লারুস বিশ্বকোষে 
বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আ.)-কে 
এক আদালত থেকে অন্য আদালতে 
এভাবে পাঠানোর উদ্দেশ্যও ছিল তীর 
সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রপ করা এবং তীকে 
অহেতুক হয়রানি করে কষ্ট দেওয়া । 
যেহেতু এ ঘটনা পহেলা এপ্রিল এ 
ঘটেছিল তাই এপ্রিল ফুলের প্রথা মূলত 
সেই লজ্জাকর ঘটনার স্মরণ মাত্র । 
এপ্রিল ফুল পালন করতে গিয়ে যাকে 
বোকা সাবস্ত করা হয় তাকে ফরাসীতে 
(01550107 ৫78111) বলে যার 
ইংরেজি তরজমা (১1111 2197) ৷ এর 
অর্থ এপ্রিলের মাছ। অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে 
পহেলা এপ্রিলে বোকা বানানো সম্ভব 
হলো সেই হলো এ বছরের প্রথম মাছ 


মে*১৭ 


লেখকের কাছেও এপ্রিল ফুলের অর্থ 
হযরত ঈসা (আ.)-কে দেওয়া কষ্ট 


ওজদী, খ. ১, পৃ ২১-২২। 

শেষোক্ত কথাগুলো যদি সঠিক হয় 
তাহলে মনে হচ্ছে ইহুদিরাই এ রসম 
চালু করে। উদ্দেশ্য ছিল হযরত ঈসা 
(আ.)-কে হেয়প্রতিপন্ন করা। হাসির 
পাত্র বানানো । কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় 
হলো, যে কাজটি ইহুদিরা হযরত ঈসা 
(আ.)-এর সঙ্গে ব্রিদ্রপাত্সরক করেছিল 
(আল্লাহ তাআলার পানাহ) খোদ 
খ্রিস্টানরা কিভাবে তা পালন করতে 
এবং প্রচার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো!! 
এর কারণ এও হতে পারে যে, 
অধিকাংশ খ্রিস্টানরা তার মূল কারণ-ই 
জানে না। ফলে ইহুদিদের অন্ধ 
অনুকরণে তারা তা পালন করা শুরু 
করে । একটি কারণ এমনও হতে পারে 
যে, তারা জেনে শুনে তা গ্রহণ 
করেছিল। যেমন তারা জেনে শুনে 
ক্রুশকে স্ব-ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র 
নিশানা হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ 
তাদের বিশ্বাস মতে হযরত ঈসা 
(আ.)-কে ক্রুশ বিদ্ধ করেই ফীসি 
দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা ঈসা 
(আ.)-এর স্মরণে সেই ক্রুশকেই ধর্মীয় 


আলোচনা থেকে এ কথা অবশ্যই স্পষ্ট 
হয় যে, সর্বাবস্থায় তা কোন না কোন 
ধর্মীয় ভালবাসা বা বেয়াদবী বা মূর্তি 
পূজার মতো গহিত কর্মের সাথে 
সম্পৃক্ত। এবং আমরা মুসলমানদের 
দৃষ্টিতে তাতে নিয়ে উল্লিখিত খাপার 
কর্মগুলোও পাওয়া যায়: 

১. মিথ্যা বলা। 

২. ধোকা দেওয়া । 

৩. অন্যকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া । 

৪. এমন কোন ঘটনার স্মরণ, যা মূলত 
কোন দেবীর সাথে সম্পৃক্ত, বা ভিন্ন 
ধর্মীদের ভালবাসার স্বরূপ বা একজন 
মহান নবীর সঙ্গে বেয়াদবীমূলক টাট্টা- 
বিদ্রুপ । 

এখন একজন মুসলিম হিসেবে আমি 
নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারি, এরূপ 
একটি ঘৃণিত বিষয়কে আমরা 
নিজেদের মতো করে পালন করবো? 
তবে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে, 
আমাদের সমাজে এপ্রিল ফুল পালনের 
রেওয়াজ খুব বেশি নেই। তারপরও 
প্রতি বছর এপ্রিল ফুল পালনের কোন 
না কোন সংবাদ কানে আসে । যারা না 
বুঝে এ প্রথা পালন করছে, তারা 
গভীরভাবে এপ্রিল ফুল পালনের মুল 
কারণ এবং এর ফলাফলগুলো লক্ষ্য 
করলে ইনশা আল্লাহ এ গহিত ও 
ঘৃণীত প্রথা পালন থেকে অবশ্যই 
বিরত থাকবে । 


সূত্র: যিকর ও ফিকর, পৃষ্ঠা ৬৬-৭০, প্রথম 
সংস্করণ করাচি, মাকতাবাতু মাআরিফুল 
কুরআন, প্রকাশকাল: ২০০৬ 
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জী এ 
উপমহাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম 


পূর্বতন অখণ্ড ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী 
ব্রিটিশ আগ্াসনের মুখে মুসলমানদের 


রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার্থে 
বাধ্য হয়েছিলেন মুসলমানদের জন্য 


মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় দিক থেকে 
যে-স্বাতন্ত্্য বিদ্যমান, সেটাকে বিলুপ্ত 


রাজনৈতিক পতন ও ক্ষমতাচ্যুতির পর 
থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া 


পা নামক পৃথক রাষ্ট্রের দাবি 


বহুবিধ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র আজকের 


নেতৃবৃন্দ হিন্দু সম্প্রদায়ের বেলায় 


করা বা অস্বীকার করার কঠোর 


নাকি দেশভাগ হয়েছিল। এটা অতি 


দিন পর্যন্ত চলমান। মুসলিমবিদ্বেষী 


ছিলেন ষোলআনা, কিন্তু মুসলমানদের 


ব্রিটিশ রাজশক্তি ও কট্টর সাম্প্রদায়িক 


বেলায় ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না; 


হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মিলিত কুটিল 


বরং বিটিশদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে 


চক্রান্তে ভারতবর্ষের বাদশাহি ক্ষমতার 


স্বাধীনতা-আন্দোলনের জন্য হিন্দু 


মসনদ থেকে মুসলমানদের উৎখাত 
করা হয়েছিল। এরপর উপমহাদেশের 


নেতারা মুসলমানদেরকে সাময়িক 
সহায়ক হিসেবেই ভেবেছিলেন, কিন্তু 


সরলীকরণ ও এ বক্তব্য 
হিসেবে প্রতীয়মান। যদি তা-ই হতো, 
তাহলে শুধু দেশভাগ করে দিলেই তো 
যথেষ্ট হতো, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না 
দিলেই কি হতো না? তাহলে স্বাধীনতা 


রাজনীতিতে বহু ঘটনাঘটনের এটা এমন ছিল না যে- জাতিগত দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিল 
ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে এসে এঁক্যের চেতনা থেকেই কংথেসে তারা ব্রিটিশরা? সুতরাং স্বাধীনতা দেওয়া 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিবেচনায় ভারত মুসলিম নেতাদের স্থান দিয়েছিলেন আর দেশভাগ করা- দুটোকে 
ভাগ হয়ে সৃষ্টি হলো দুটো স্বাধীন দেশ: কিং রাজনৈতিক অঙ্গনে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার 
ভারত ও পাকিস্তান। দেশভাগের জন্য মুসলমানদের অঙ্গীভূত করেছিলেন। জর রত আছে বৈকি। 

প্রধানত দায়ী করা হয় জিন্নাহকে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বজাতির 

তার দ্বিজাতিত্তকে; পক্ষান্তরে কংঘেসের এরূপ মনোভাব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে দেশভাগের মূল কারণ ও 

হিন্দু নেতাদের বিতর্কিত ভূমিকাকে লিখেছিলেন, “আমরা মুসলমানকে ডিভাইড ত্যান্ড রুল পলিসি 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কৌশলে আড়াল যখন আহ্বান করিয়াছি, তখন তাহাকে ব্রিটিশরা ভারত শাসন করে প্রায় দু'শো 
করা হয়ে থাকে । ১৯২৯ সালের ২৮ কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি; বছর ধরে। এই দীর্ঘ সময়ের 
মার্চে দিল্লিতে মুসলিম লীগের এক আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো শাসনকালে ব্রিটিশরা উপলব্ধি করেছিল 


অধিবেশনে জিন্নাহ ফেডারেল 


দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর 


পদ্ধতিতে অখণ্ড ভারতের অধীনে 


দরকার নাই, তবে তাহাকে অনাবশ্যক 


মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারের 
পক্ষে ১৪ দফা দাবিনামা পেশ 
করেছিলেন; কিন্তু সেই দাবিনামা 
₹গ্েস প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর 
ফলে যে-জিন্নাহ কিছুদিন আগেও 


বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের 
বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের 
সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, 
আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি” 


যে, এই সুবিশাল সমগ্র ভারতবর্ষকে 
এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থার অধীনে 
পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার । 
তাই তারা দেশ পরিচালনার সুবিধার্থে 
চেয়েছিল সরকারব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ 
(19509617018115811017), আর এজন্য 


(হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্র্য: বিলুপ্ত করা 


ছিলেন অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, 


আত্মহত্যার নামান্তর)। এমনকি এই 


দরকার হয়ে পড়েছিল ডিভাইড এন্ড 
রুল পলিসি। ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ 


সেই জিন্নাহই শুধু মুসলমানদের 
মে'১৭ 


প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু- 


করার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্তের 
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মূল উদ্দেশ্যও ছিল সেটি, অর্থাৎ 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ করে স্থানীয় 

র মাধ্যমে আরো 
সুষ্ঠুভাবে সমগ্র দেশ শাসন, যদিও পরে 
সাম্প্রদায়িক হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মুখে তা রদ 
করা হয়েছিল। আর হিন্দু-মুসলিম 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল এঁতিহাসিক 
ও মজ্জাগত। বিটিশরা মুসলমানদের 


ভারতবর্ষকে স্বাধীনতাদানের 
নেপথ্য কারণ 

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে 
এমনিতেই বাধ্য ছিল; কারণ দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে আর্থিক দিক 
থেকে ব্রিটেনসহ ইউরোপের তীব্র 
নাজুক অবস্থার ফলে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধে 
প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় বিশেষত গ্রেট 
ব্রিটেনের রণপ্রস্ততি ছিল অত্যন্ত দুর্বল; 


কাছ থেকে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা 


ফলে এমতাবস্থায় আমেরিকার কাছে 


ছিনিয়ে নেওয়ার পর হিন্দু-মুসলিম 


যুদ্ধসহায়তা চেয়ে বসে ব্বিটেন। প্রথমে 


সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরো তীব্র 


না চাইলেও পরবর্তীতে নানাবিধ 


পর্যায়ে উপনীত হয়; বিশেষত হিন্দু 


কারণে আমেরিকা সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ 


ঘরানার রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, পঞ্তিত 


করেছিল, কিন্তু আমেরিকার লক্ষ্য ছিল 


ব্যক্তিবর্গ, জমিদার, জোতদার ও 


দুনিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও 


মহাজনরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 


উপনিবেশবাদের অবমোচন-এই 


পরিচালিত সমস্ত চক্রান্তে ও যড়যন্ত্রে 


কারণেই যে, সেসময় এগুলো 


ব্রিটিশদের কোলাবরেটরের ভূমিকায় 
সর্বান্তকরণে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর 
মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় 
কারণে নয়, বরং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার 
দরুন রাজনৈতিক কারণেই তারা শুরু 
থেকেই ইংরেজবিরোধী অবস্থান গ্রহণ 
করেছিল। বিটিশরা যখন ভারতবর্ষকে 
স্বাধীনতা প্রদানের প্রাক-ইঙ্গিত দেয়, 
তখন মুসলমানরা দেখলো যে, স্বাধীন 
হওয়ার পর ভারতবর্ষের মূল 
রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চলে যাবে হিন্দু 
সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক 
হিন্দু মহাসভার হাতে । তখনই 
জিন্নাহসহ মুসলিম লীগের নেতারা 
মিলে দ্বিজাতিতত্রের আলোকে 
পাকিস্তান নামে ভিন্ন আরেকটি দেশ 
গঠনের প্রস্তাব দেন। এই 
দ্বিজাতিতত্ের সাথে কংগঘ্বেসসহ 
অন্যান্য হিন্দু নেতারাও অবশেষে 
একমত হন। তখন প্রায় দুই শতাব্দী 
ধরে ভারত শাসনের অভিজ্ঞতায় 
বিটিশরাও যে, এভাবে 
দেশভাগ না করে স্বাধীনতা দিয়ে দিলে 
পরবর্তীতে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান 
নিজেদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক গৃহযুদ্ধে 
লিপ্ত হবে। এসব বিবেচনায় বিটিশরা 
দেশভাগের মাধ্যমে ভারত ও 
পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দিয়ে তবেই 
প্রস্থান করে। 


মে*১৭ 


দুনিয়াব্যাপী মার্কিন পুঁজিবাদের 
সম্প্রসারণের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে 
বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর 
বিভিন দেশ ব্রিটেনের উ' 

হওয়ায় আমেরিকার পক্ষে সম্ভব ছিল 
না সেসব দেশ ও অঞ্চলসমূহে তার 
বিনিয়োগ বা পুঁজি স্থানান্তর করা। 
তখন আমেরিকা বিশেষ যে-শর্তে 
ব্রিটেনকে যুদ্ধসহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে 
বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়, 
তা ছিল ব্িটেন দুনিয়াব্যাপী বিস্তৃত তার 
উপনিবেশিক কর্তৃত ছেড়ে দিয়ে 
দখলকৃত দেশগুলোকে স্বাধীনতা প্রদান 
করবে এবং আমেরিকার নেতৃতে 
জাতিসংঘ নামে এমন একটি 
আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার 
প্রয়াস নেবে, যার মাধ্যমে এর সদস্য 
রষ্ট্রগুলোতে পুঁজি ও বিনিয়োগের 
অনুপ্রবেশের পথ সুগম হবে। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে, এভাবেই মার্কিন পুঁজিবাদ 
সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম 


করার পরপরই আমেরিকার সাথে 
চুক্তিবদ্ধ রা ব্রিটেন তার 
সাম্রাজ্যবাদী ও কর্তৃতের 
8, দেশগুলোকে 

স্বাধীনতা প্রদানে উদ্যত হয়। আর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই অর্থাৎ 
১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা 
হয়। পনিবেশিকতার অবমোচনকল্পে 
জাতিসংঘের ঘোষণা না 
[99018180017 090 016 01781011095 01 
100910010706009 10 (001010191 
09170163810] 1১900195”-এ বলা 
হয়েছে, 1116 ৪010০900101 ০ 
109010193 10 91191 9010]05961017, 
90100108610 ৪170 99101691101 
90109010195 ৪ 06019] 01 
0170811161168] 1001091) 1151115, 19 
090100:815 10 0016 01781101076 
70016908110 ৪170 15 ৪17 
110019601100910 0 016 10101791101 
9 0110 1098০০ ৪70 ০০- 
09180100.” একইসাথে সে সময়ে 
ভারতব্যাপী _ স্বাধীনতা-আন্দোলনও 
তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল, তাই সব 
মিলিয়ে ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 
স্বাধীনতা না দিয়েও ব্রিটেন শুধু 
দেশভাগ করেই ভারতে তার 
শাসনশক্তি আরো পাকাপোক্ত করতে 
পারতো, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
প্রাক্কালে আমেরিকার প্রদত্ত শর্ত 
বাস্তবায়ন করতে বিটেন কার্যত বাধ্য 
ছিল। বিটেন তার অধীন ভারতবর্ষসহ 
উপনিবেশিক দেশগুলোকে স্বাধীনতা 
প্রদানের নেপথ্য মূল কারণ ছিল 
এটাই। 


জিন্নাহর পাকিস্তান ও উপমহাদেশের 
রাজনীতিতে ধর্মই মূল ফ্যাক্টর 


হবে; সুতরাং পুঁজিবাদের সম্প্রসারণের 


অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, 


স্বার্থেই এবং একইসাথে মার্কিন 


দেশভাগের জন্য জিন্নাহ কর্তৃক প্রদত্ত 


পুঁজিবাদের অন্যতম প্রকাশ্য প্রতিবন্ধক 
ইট রের সাম্াজ্যব দ ও 


উপনিবেশবাদী আগ্ৰাসনের 


মুখে 
আমেরিকা বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেছিল। 


দ্বিজাতিতত্তই নাকি একমাত্র দায়ী? 
দ্বিজাতিত্রকে খুব জোরালোভাবেই 
সাম্প্রদায়িকতার তকমাও দেওয়া হয়ে 
থাকে। আরো বলা হয় যে, 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা তাড়িত 


এরপর আমেরিকার নেতৃতে ও 
সহায়তায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয় লাভ 


হয়েই নাকি জিন্নাহ সাহেব ভারত 
থেকে আলাদা করে পাকিস্তান নামক 


-________ 0 আত্তান্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


একটি স্বতন্ত্র মুসলিম দেশের প্রস্তাবনা 


সিদ্ধান্তে আসলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র 


সেদিন ধর্ম বা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ মূল 


হাজির করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 


না হলে মুসলমানদের রাজনৈতিক 


ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছিল। যদিও 


এইসব একপেশে অভিযোগ মুলত 


নিশ্চয়তা ও অধিকার আদায় করা 


দেশভাগের পর জিন্নাহ চেয়েছিলেন 


ভারতের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের 
বয়ানের অংশ, তারা 


অসম্ভব; সুতরাং দ্বিজাতিতত্তের ধারণা 


পাকিস্তানকে একটি সেকুলার রাষ্ট্রের 


এবং মুসলমানদের জন্য ভিন্ন আরেকটি 


মুসলিমবিদ্বেষী 

নিজেদের এঁতিহাসিক সাম্প্রদায়িক 
চেহারা ও রেসিজম লুকাতেই এইসব 
স্টেরিওটাইপ খিস্তিখেউড় আওড়ায়। 
দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশের 
তথাকথিত. সেকুলার মুসলিমরাও 
এইসব অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে 
দেশভাগের জন্য প্রধানত জিন্নাহ এবং 
তার দ্বিজাতিতত্রকে অভিযুক্ত করে। 


তারাও প্রকারান্তরে উগ্ব হিন্দু 
জাতীয়তাবাদপ্রসূত কট্টর 
পাকিস্তানবিদ্ধেধী রেসিজমে আক্রান্ত । 


বন্তুতপক্ষে, জিন্নাহ কোনো ধর্মীয় 
ব্ক্তিত ছিলেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত ছিলেন। ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি 
পাশ করেছিলেন। জিন্নাহ একজন 
আপদমস্তক সেকুলার ব্যক্তিত্বই 
ছিলেন। 

সেকুলার ও উদার ব্যক্তিত্যের হওয়ায় 
তিনি প্রথমে মুসলিম লীগে যোগ না 
দিয়ে ভারতীয় কথেসে যোগ 
দিয়েছিলেন এবং বিগত শতকের প্রথম 
ভাগ জুড়ে হিন্দু-মুসলমান এক্যের 
পেছনে আপ্রাণ সেকুলার রাজনীতি 
করেছিলেন; কিন্তু একপর্যায়ে মুসলিম 
পরিচয়ের কারণে তিনি খোদ 
কংঘ্রেসেই কোণঠাসা হয়ে পড়েন। 
পরে মুসলিম লীগেরও সদস্য হন। 
আবার কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা 
করমচাঁদ গান্ধী তার অহিংস আন্দোলন 
ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাথে হিন্দু- 
চরমপন্থার সম্মিলন ঘটালে জিন্নাহ 
১৯২০ সালে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ 
করেন। বুঝতে পারলেন, হিন্দু- 
মুসলমান এক্যের জন্য সময় ব্যয় 
করার চেয়ে তখন মুসলমানদের 
লড়াই করাই সময়ের মূল দাবি। এটাও 
বুঝলেন যে, রাজনৈতিক 
প্রতিযোগিতায় কংগেস তাকে বিশেষ 
একটা সুযোগ দেবে না। তাই 
উপায়ান্তর না দেখে তিনি 
দ্বিজাতিতত্রের ধারণা আনেন এবং এই 


মে*১৭ 


দেশ গঠনের সিদ্ধান্তকে শুধু ধর্মীয় 


আদলেই গঠন করতে । পাকিস্তানের 
স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিপ্রাপ্তির 


জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভজি থেকে দেখা 


তিন দিন আগে আসন্ন পাকিস্তান 


মানেই ইতিহাসকে খপ্তিতি করার 


রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র ও রূপকল্প সম্পর্কে 


নামান্তর । দ্বিজাতিতত্লের ধারণা যতটা 
না ধর্মীয় র জায়গা 
থেকে, তারচেয়ে বেশি এটি 
রাজনৈতিক আবেদনসঞ্জাত। এটা ঠিক 
যে, দেশভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের 


গঠনতন্ত্র ছিল ধর্মভিত্তিক; কিন্তু 
দেশভাগ-পরবর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্রের 


গঠনতন্ত্র “ধর্মভিত্তিক হোক-সেটাই কি 
জিন্নাহ আদতে চেয়েছিলেন? না, তিনি 
তেমনটা চাননি । আমাদের দেশের 
বামপন্থীরা কথায় কথায় জিন্নাহকে 
অযথা সাম্প্রদায়িক ভিলেন বানিয়ে 
অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। খপ্তিত 
ইতিহাস দিয়েই তারা তাঁকে 
দোষারোপ করেন। তাছাড়া জিন্নাহ'র 
দ্বিজাতিতত্তের উদ্ভব না হলে ভারত ও 
পাকিস্তান নামে দুটো আলাদা রাষ্ট্র 
হওয়ার রাজনৈতিক পরিণতি আসতো 
না এবং একইসাথে পরবর্তীতে 

ংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন ও 


রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তিনিও যে 
এই তত্র সমর্থন করতেন, সেটা তার 
হিন্দু-মুসলিমবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ 
পড়লেই বেশ অনুমান করা যায় 
তখনকার রাজনৈতিক 
আন্দোলনগুলোতে প্রাধান্য পাওয়া 
ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও ভেদরেখা ছিল একটি 
অপ্রতিরোধ্য ও অমীমাংসিত বাস্তবতা 
পার্টিশনের এই রাজনৈতিক সমাধানে 
ধর্মই ছিল মূল প্রভাবক; কিন্তু লক্ষ 
করার বিষয় হলো, কার্যত বিশেষ 
কোনো ধর্মাষট্ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে 
নয়, বরং রাজনৈতিক প্রয়োজনেই 


পাকিস্তানের কনস্টিটিউয়েন্ট 
আাসেম্বলি'র উদ্দেশে দেওয়া এক 
বিখ্যাত ভাষণে জিন্নাহ বলেছিলেন, 
“4১৪ 900] 1070৬, 10156015 9110543 
018 11) 151151910 ০0901610105, 
301079 01179 ৪90১ ৮০16 1100101) 
৮0159 10791) 00999 196৮9111105 11 
10018 0008%..1116 1২0107981] 
080101105 ৪110 1176 71093081703 
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[007 01616 816 90176 9899 11 
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0150111011186101)3 11900 8170 0819 
11700009390. 8581056 ৪. 19810100191 
01995. 11118101000, ৮/৪ ৪16 1001 
50910105 11 00939 0855. ৬/০ 916 
50910105110 019 0855 17০16 
(7519 15 100 0150111011180101১ 110 
91501701101) 09967 006 
00101100101 8110 810010701, 179 
0190111101196101) ০৪৮০০ 006 
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85 ০001 10691, 8110 9501] 11] 1170 
07811 00159 01 (1106 171170015 
৮0010 06859 10 09171110109, 2170 
1৬101511115 ৮০010 09899 109 0৪ 
1৬109111179, 1701 11 [170 1911610719 
9910759, 709080055 178 19 076 
[00150108191] ০07 9৪০1) 
11001510081, 0০ 17 010 [901161091] 
99759 85 010129179 0101০ ১6৪16. 
আশা করি, ১৯৪৭ সালের ১১ 
আগস্টে প্রদত্ত ভাষণটির এই অংশটুকু 
কথায় কথায় জিন্নাহকে “সাম্প্রদায়িক' 
বলে দোষারোপ করতে থাকা বামপ 

ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী কথিত 
সেকুলার গোষ্ঠীর কাছে বজ্রপাতের 
মতো মনে হবে । জিন্নাহ'র এই ভাষণ 
ছিল একটি সুস্পষ্ট সেকুলার 
মেনিফেস্টো। তবে কথা আরো আছে, 
এই ভাষণটি শেষপর্যন্ত সেন্ড 
হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তানি 
আইনসভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ তথা 
ধর্মীয় নেতারা এটি মেনে নেননি । 
অবশেষে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের 


মাসতুরাত 


আইনসভা কর্তৃক পাশ হওয়া 


বিবদমান হিন্দু জাতীয়তাবাদের 


অবজেক্টিভ রিজল্যুশন অনুযায়ী 


বিপ্রতীপে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই 


পাকিস্তান একটি মুসলিম জাতিভিত্তিক 
রাষ্ট্র হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 


অনিবার্ধ হয়ে পড়েছিল মুসলিম 
জাতীয়তাবাদ। একটি অনুপেক্ষণীয় 


এই অবস্থায় বলতে গেলে পাকিস্তানের 
রাজনীতিতে জিন্নাহ নিজেই একপ্রকার 


বাস্তবতা হলো, ব্রিটিশদের শাসনামল 
থেকে এখন পর্যন্ত উপমহাদেশের 


অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেন। তবে 


রাজনীতিতে ধর্ম বা ধমীয় 


রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের শেষদিকে 


জাতীয়তাবাদ একটি অনিবার্ষ ও 


তিনি সবচে বড় ভুলটি করেছিলেন 


অপ্রতিরোধ্য ফ্যাক্টর হিসেবে বিদ্যমান । 


১৯৪৮ সালের ২১ মার্চে ঢাকার 


যেমন: সেকুলার ভারতে উগ্র 


রেসকোর্স. ময়দানে 


হিন্দুবাদী দল বিজেপি ও 


আরএসএস ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক 


জযবাকে পুজি করেই নির্বাচনে 


তক ও 


হয়েছে। সুতরাং ধর্ম প্রশ্নকে এড়িয়ে 
গিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশের 


রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের ফলস্বরূপ পূর্ব 


সেকুলার বামপন্থীরা ইসলাম ও 


পাকিস্তানের আত্মমর্যাদাশীল বাঙালি 


ইসলামপন্থীদের সাথে আদর্শিক ও 


মুসলমানদের মধ্যে ভাষাভিত্তিক 
বাঙালি জাতীয়তার উত্থান ঘটে । 

জিন্নাহর দৃষ্টিতে ভারত ভাগই ছিল 
একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান, অর্থাৎ 


রাজনৈতিক বোঝাপড়া না করে 
সবসময় ভুল করে এসেছে। 


লেখক: কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক 


বোর্ড নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টার-এ 


বছরব্যাপী মহিলা নূরানী মু'আল্লিমা ট্রেনিং এর সময়সূচী 


যে সমস্ত বয়স্কা মা-বোন ও স্কুল কলেজে পড়য়া মেয়েরা কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না এবং যাদের কুরআন শরীফ সহীহ্‌তুদ্ধ নেই তাদের 
জন্য বছরে এটি ব্যাচে মাস ব্যাপী কনরিয়ানা পশিক্ষণে আবাসিকভাবে ভর্তি নেওয়া হয়। 


নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদের সাথে সহীহভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষাদান এবং নিরক্ষরতা দুর করে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের পাশাপাশি থাকবে 


ইসলামী আকায়েদ, জরুরী মাসআলা-মাসায়েল, মাসনুন দো'আ-হাদীস ও আল্লাহ্‌ পাকের ৯৯ নাম মুখস্থ করন এবং সুন্নত তরীকায় মহিলাদের 


নামাজ আদায়সহ ইসলামের অন্যান্য ফরজ আহকামসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা । 


জনা] জানুয়ারী- 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই 


ও ্াটিটিজুলাই - আগষ্ট- সেপ্টেম্বর (৮০ দিন) ক্রাস শুরু ১০ই জুলাই । 


জানুয়ারী ৷ হান) এ্িল_মে-ভুন (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই এপ্রিল। 


বি £ দ্রঃ প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১০ দিন পূর্ব থেকে ভর্তি নেওয়া হয়। 


মাদরাসায় পড়য়া মেয়ে যারা অথার্থ যাদের কুরআন শরীফ 


সার্টিফিকেট ও কর্মসংস্থ 


(টিক অট্টোবর-হতে ডিসেম্বর(৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই অক্টোবর । 


টি প্রশিক্ষণ শেষে মু'আল্লিমা ও কীরিয়াদেরকে বোর্ভের পক্ষ 


সহীহঙ্ আছে- হাফেজাং আলেমা, করিয়া যারা মু'আল্লিমা| হতে সাটিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা নিজ বাড়িতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে 


প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ বাড়িতে বোর্ডকতুর্ক প্রতিষ্ঠিত মহিলা| খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদান । 


নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টারে কুরআনের খেদমত করতে| শরয়ী পদা, সার্বিক নিরাপত ও স্বাস্থাসম্মত উন্নতমানের ঘরোয়া খাবার পরিবেশন 
। তাদের জন্য বছরে ৬টি ব্যাচে ৪৫ দিন ব্যাপী [রুটি হালের বিরাট তাকাজা পূরণে এবং দুনিয়াতে নেক সন্তান আসার একমাত্র 


ট্রেনিং-এ ভর্তি নেওয়া হয়। 


মাধ্যম মায়ের জাতিকে সহীহ্ভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়ে অভিভাবক হিসেবে স্বীয় দায়িতৃ 


সুদান) ১৫ জানুয়ারী হতে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত । 


ডু) ১৫ মাচ হতে ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত । 
(ীটট ১৫ মে হতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত। 


ছি ১৫ জুলাই হতে ৩০ শে আগষ্ট পর্যন্ত । 


কার্ধর্রমে অংশ থহণ করুন| 


আদায় করে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুক্তিপেতে মাসতুরাতবোর্ভ এর দ্বীনি 
(অভিজ্ঞ মু'আলিমা ঘারা 


ণ দেওয়া হয়) 


ততাবধানে- ডাঃ হাকীম মাওলানা নুরুল্লাহ্‌ নূরানী । 


ধান) ১৫ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ শে অক্টোবর পর্যন্ত। 
ডিসেম্বর পর্যন্ত। 


সীট) ১৫ নভেম্বর হতে ৩০ শে 


৫ 


বোর্ড চেয়ারম্যান ঃ ০১৭১২৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


(প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১৫ দিন পূর্ব থেকে ভ 


তি নেওয়া হয়)। 
(দু্রুটিরমজান মাসে থাকবে ৩৫ দিনের বিশেষ মু'আলি 


6552 25্টিমাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা ও খালেছ ওঁষধালয়-ঢাকা 


(৮২/২/এ/১/, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) প্রয়োজনে £ মোঃ নো"মান ৪ ০১৮৪৬-২৪৯১৮৫ 


চিট ভতির উদেস্টে আসার সময় ন্যাশনাল আইডি কার্ড এর ফটোকপি সাথে নিয়ে আসবেন 
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আলোকে শবে 
বরাতের আমল 


শে 


লায়লাতুল নিসফ মিন শা'বান' 
শাবানের মধ্য রাত। আমরা 
রাতকে শবে বরাত কিংবা লায়লাতুল 
বরাত বলে থাকি। কিন্তু কোরআন 
বং হাদীছে এই রাতের এই নাম 
কোথাও আসেনি। কাজেই আমরা 
এখন থেকে বলার সময় এ রাতের 
নাম শা'বানের মধ্যরাত । কুরআন ও 
হাদীস যে রাতের যে নাম দিয়েছে সে 
রাতের সে নামই ব্যবহার ভালো । 


হাদীসের কিতাবসমূহে শবে বরাত 
সুনান আবূ দাউদ, সুনানে নাসায়ী 
সুনানে তিরমিধী ও সুনানে ইবনে 
মাজাহ। এ ছয় কিতাবের মধ্যে চার 
কিতাবে লাইলাতুল বরাত সম্পর্কে 
কোনো আলোচনা আসেনি । অর্থাৎ 
বিশুদ্ধতার দিক হতে প্রথম শ্রেণীর চার 
গ্রন্থ যথা- বুখারী, মুসলিম, আবু 
দাউদ, নাসায়ী এসব কিতাবে ১৫ 
শাবানের রাত সম্পর্কে কোন বর্ণনা 
খুজে পাওয়া যায় না। তবে তিরমিযী 
ও ইবনে মাজাহ শরীফে এ রাত 
সম্পর্কে দু'একটি হাদীস উদ্ধৃত 
হয়েছে। হ্যা, ছয় গ্রন্থেও বাইরে 
হাদীসের অন্যান্য কিছু কিতাবে এ 
রাতের আলোচনা এসেছে। এর মধ্যে 
বিশুদ্ধ একটি কিতাবের নাম হল সহীহ 
ইবনে হিব্বান। যাতে ইমাম ইবনে 
হিব্বান বিশুদ্ধ সব হাদীস চয়ন 


বে 


মে*১৬ 


করেছেন । এ কিতাবে এ রাত সম্পর্কে 


আমি সন্দেহ করলাম, কি ব্যাপার, 


আলোচনা এসেছে । চারজন বিখ্যাত 


আল্লাহর রাসুল কি আজকে আমাকে 


ফিকহের ইমামদের মধ্যে একজন 


ছেড়ে অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে চলে 


হচ্ছেন ইমাম আহমদ (রহ.)। তিনি 


গেলেন? আজকের রাত তো আমার 


হাদীসের যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন তার 
নাম হল 'মুসনদ'। সে কিতাবে এ 
রাত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে । তবে 
আমরা পূর্বেই বলেছি হাদীসের 
গ্রন্থসমূহে এ রাতকে কোথাও 


হক। জেনে রাখা দরকার, যাদের 
একাধিক স্ত্রী আছে তাদের সপ্তাহ 
কিংবা মাসকে প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ 
করতে হয়। যদি দু'জন থাকে, এক 
মাসকে দু'ভাগে ভাগ করতে হবে । ১৫ 


লায়লাতুল বরাত বলা হয়নি। এ রাত 
সম্পর্কে নিয়রূপ শিরোনাম ব্যবহৃত 
হয়েছে, “শাবানের মধ্যরাত সম্পর্কে 
বর্ণনা।” আমাদের সমাজে এ রাতের 


দিন এক স্ত্রীর ঘরে, আর ১৫ দিন অন্য 
স্ত্রীর ঘরে । ১৫ দিন তার ঘরে থাকা 
তার জন্য ওয়াজিব, থাকতেই হবে। 
শারীরিক সঙ্গম করার প্রয়োজন নেই । 


প্রচলিত নাম হল “শবে বরাত' | “শব 
শব্দটি হল ফার্সি । অর্থ হল রাত। আর 


কিন্তু থাকতে হবে । হযরত আয়িশা 
(রাযি.) বলেন যে, আজ রাতে তো 


“বরাত মানে হচ্ছে বন্টন। কাজেই 


আল্লাহর রাসুল আমার ঘরে থাকার 
কথা, তিনি কোথায়? তার মনে সন্দেহ 


রাত। এ নাম জন সাধারণ্যে বহুল 
প্রচলিত হলেও কুরআন-হাদীসে এ 
নাম ব্যবহৃত হয়নি। 


এ রাতের গুরুতৃ ও তাৎপর্য 

এ রাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং 
আমাদের করণীয় সম্পর্কে হযরত 
আয়েশা (রোযি.) থেকে বর্ণিত একটি 
(রাযি.) বর্ণনা করেন যে, এক রাতে 
আল্লাহর রাসুল আমার ঘরে থাকার 
আমার ঘরে শুয়েছেন। হঠাৎ আমার 
ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমি আশে 
পাশে অনেক খুঁজে দেখলাম যে, 
আল্লাহর রাসুল (সা.) বিছানায় নেই। 


জাগল। রাসুলকে খোজার জন্য তিনি 
বের হয়ে গেলেন, বের হয়ে দেখলেন 
মসজিদে নববীর পার্শ্বে জান্নাতুল বাকী 
কবরস্থান, (যেখানে অসংখ্য সাহাবার 
কবর আছে) সেখানে তিনি দাড়িয়ে 
আছেন। তিনি যিয়ারত করছেন। 
আল্লাহর রাসুল যখন টের পেয়ে 
গেলেন যে, হযরত আয়িশা (রাযি.) 
এসেছেন তখন তিনি হযরত আয়শার 
সাথে কথা বললেন, জিজ্ঞাস করলেন, 
“হে আয়িশা! তোমার কি এ মর্মে 
আশঙ্কা হয়েছে যে, আল্লাহর এবং তার 
রাসুল তোমার ওপর জুলুম করবেন? 
তোমার প্রাপ্য হক তিনি নষ্ট করবেন? 
তুমি কি ভয় করছো? জেনে রাখ 
আল্লাহ ও তার রাসুল কারো হক নষ্ট 
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করতে পারেন না। কোন মানুষের 


রহমত দিয়ে আচ্ছাদিত করবেন না 


ওপর জুলুম করতে পারে না। বান্দার 


আল্লাহর নামের সাথে শিরক করে, 


হককে নষ্ট করতে পারেন না। তোমার 
সাথে থাকা তোমার হক। কিন্ত হে 


আল্লাহ ইবাদতে শিরক করে, আল্লাহ 
সিজদার মধ্যে শিরক করে এবং 


আয়িশা! জেনে রাখ, আজকের রাত 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাত। এ রাতে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথম 


শিরকের যত প্রকার হতে পারে ছোট, 


বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 
অন্য হাদীসে আছে, এই রাতে যারা 
মা-বাবার সাথে কোন বেয়াদবি করেছে 
মা-বাবার অন্তরে আঘাত দিয়েছে, 
কথায় কষ্ট দিয়েছে, কাজে কষ্ট 


বড়, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সব ধরনে 


দিয়েছে, সামর্থ থাক সত্তেও মা-বাবার 
জন্য ব্যয় করেনি, মা-বাবার অসুস্থ 


আসমানে অবতরণ করেন, সূর্য অস্ত 
যাওয়ার পরেই। অর্থাৎ মাগরিব থেকে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রহমত নিয়ে 
বান্দাদেরকে রহমত দান করার জন্য 
প্রথম আসমানে আসেন ।' 

ফয়যুল কদীর কিতাবে এ হাদীসের 
ব্যাখ্যায় লেখক বলেন, আল্লাহ রাব্বুল 


আল্লাহ রাব্দুল আলামীন আজকে 


থাকা অবস্থায় তাদের চিকিৎসার 


রর 
শিরককারীকে মুশরিক বলা হয়। 
র 
] 


রাতে তাদেরকে ক্ষমা করবেন না 


ব্যবস্থা করেনি, আল্লাহ রাব্বুল 


কাজেই অন্তর থেকে শিরক ও যাবতীয় 
কুসংস্কারকে দূর করতে হবে । আল্লাহ 


আলামীন আজকের রাতে তাদেরকে 
ক্ষমা করবেন না। যাদের মা-বাবা 


ছাড়া কোন মাবুদ নেই । তিনিই আমার 


এখন দুনিয়াতে নেই, ক্ষমা চাওয়ার 


সিজদা পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহই 
দোয়া শুনবেন । আল্লাহই আমার দোয়া 


মত উপায় নেই তাদের পরিত্রাণের 
উপায় হল তাদের কবর যিয়ারত করা, 


আলামীন রহমতের দৃষ্টি বান্দাদের কবুল করবেন। আল্লাহই বান্দাকে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা 
প্রতি নিবদ্ধ করার জন্য তার রহমত রহমত করতে পারেন। রিষ্ক এবং দোয়া করা। 
তিনি প্রেরণ করেন। হে আয়েশা! (জীবনোপকরণ) দেন, শুধুমাত্র 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দয়া নিয়ে 
আজকের এ রাতে প্রথম আসমানে 


আল্লাহই মানুষকে সন্তান দিতে 
পারেন। এই পূর্ণ বিশ্বাসের নাম হচ্ছে 


নাজিল হন এবং বিপুলসংখ্যক মানুষের 
গোনাহকে তিনি ক্ষমা করেন, লক্ষ লক্ষ 
মানুষের গোনাহকে তিনি মাফ করেন। 


ঈমান, তাওহীদ ও একত্ৃবাদ। আর 
এর বিপরীতের নাম শিরক। 
আত্মীয়তা নষ্টকারী: দ্বিতীয় ব্যক্তি যার 


হে আয়েশা! এজন্যেই আমি যারা 


গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না, যার 


কবরের মধ্যে শুয়ে আছে তাদের 


তওবা কবুল করবেন না, তাকে রহমত 


৫. 


যিয়াত করতে গেলাম। তীদের 


করবেন না, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক 


রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। 


ছেদকারী । যাদের সাথে কোন ভাইয়ের 


তাদেরকে দেখার জন্য আজকে পবিত্র 


সম্পর্ক, বোনের সম্পর্ক নেই, মা- 


রাতে আমি এসেছি। তোমার প্রতি 


তওবা কি ও কেন 

কুরআনে করীম যদি আপনি পড়ে 
দেখেন বারবার আপনি পাবেন তওবার 
কথা । মানে হচ্ছে যারা তওবা করে, 
আল্লাহর দরবারে ফিরে আসে। হে 
আমার বান্দা আস ফিরে আস। অর্থাৎ 
হে আল্লাহ আমি এ গোনাহ করেছি 
আর করবো না, ১. এ গোনাহর জন্য 
আমি অনুতপ্ত, ২. আমি বর্তমানে এই 
গোনাহকে ছেড়ে দিয়েছি, ৩. আমি 


জুলুম করে অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে আমি 
যাইনি। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী 
(রহ.) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস দ্বারা 


বাবার সাথে খারাপ আচরণ করেছে, 
অন্যায় করেছে, ফুফুর সাথে সম্পর্ক 


বোঝা যায়, এ রাত হচ্ছে তওবার 


রাত, এ রাত হচ্ছে আল্লাহর কাছে 


সম্পর্ক নষ্ট করেছে, আজকের এই 


পাওয়ার রাত, চাওয়ার রাত। এই রাত 


রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের 


হচ্ছে আল্লাহর দরবারে কাদার রাত। 
আল্লাহ রাব্দুল আলামীন গোনাহ মাফ 


গোনাহকে মাফ করবেন না। তাদের 
দোয়া কবুল করবেন না। তাদেরকে 


করার জন্য প্রস্তত। আমাকে মাফ 
চাইতে হবে । 


শবে বরাতেও যাদের 

পাপ ক্ষমা হবেনা 

দু'শ্রেণীর লোককে আল্লাহ ক্ষমা 
করবেন না। 

শিরককারী: প্রথম ব্যক্তি হল 
“মুশরিক' । তাকে আল্লাহ আজ রাতে 


মে*১৬ 


রহমত করবেন না। কারো ভাইয়ের 
সাথে যদি সম্পর্ক নষ্ট থাকে, বোনের 
সাথে যদি সম্পর্ক নষ্ট থাকে, মা-বাবার 
সাথে যদি কখনো বেয়াদৰি হয়ে থাকে, 
তাহলে এখনই ক্ষমা চেয়ে তার পর 
আল্লাহর রহমত চাইতে হবে, এর 
আগে যদি আল্লাহর রহমত চাওয়া হয় 
আল্লাহ রহমত করবেন না। বিশেষ 
করে মা-বাবার ব্যাপারেও হাদীসে 


ভবিষ্যতে আর এই গোনাহ করবো 
না। এটিকে বলা হয় তওবা । এ তিন 
জিনিস যদি হয় তাহলে এটাই হবে 


আমি দুঃখিত, আমি 
র্‌ আর এই 
গোনাহ করছি না, হে আল্লাহ ভবিষ্যতে 
আর এই গোনাহ করব না। এই তিন 
বস্ত যদি পাওয়া যায় তাহলে আমার 
“তওবা' হবে “নাসুহা" পবিত্র, 
নির্ভেজাল ও খাটি। এমন যদি হয়, 
আমি বলছি, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
মাফ করে দাও কিন্তু যে গোনাহ 
করলাম সে গোনাহের জন্য কোন 
অনুতপ্ত হলাম না, সে গোনাহ এখনো 
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আমি করছি, ভবিষ্যতে ছাড়ার কোন 


সপ্তাহ চেষ্টা করে তার মাধ্যমে একটি 


সম্ভাবনা নেই। এভাবে মানুষ যখন 


গোনাহ করালাম, তওবা করার মাধ্যমে 


তওবা করে তখন আল্লাহ ক্ষুদ্ধ হন। 


আল্লাহ রহমতের চাদরে যেন আমি 
অন্তর্ভুক্ত থাকি। চাদরের বাইরে যেন 


সে যেন আমার কোমরে একটি লাথি 


একজন কবি তার ফার্সি কবিতায় 


দেয়। কারণ, আমি তার মাধ্যমে যে 


বলেছেন, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি 


গোনাহ করালাম তওবার কারণে সে 


আল্লাহর দরবারে তওবার চিন্তা কর? 


গোনাহ মাফ হয়ে গেল। এত কষ্ট 


যে গোনাহের জন্য তুমি তওবা করছো 


নিমিষেই সে নষ্ট করে দিল। এ জন্য 


সে পাপে তুমি আপাদ মস্তক নিমজ্জিত 


আমার স্থান না হয়। এ জন্য আল্লাহর 
দরবারে ফুঁপিয়ে কাদতে হবে। বুক 
ফেটে কীদতে হবে । যার চোখ দিয়ে 
এক ফোটা অশ্রু বের হবে একমাত্র 


আমি চাই যে লোকেরা তওবা না 


দেখানোর জন্য নয়। হাদীসে আছে 


(আবার তওবা কর) আল্লাহকে তুমি 
অসন্তুষ্ট করছো আর পাপ তোমার 
“তওবা” দেখে হাসে । 

আলাহ রাব্দুল আলামীন এ রাতে 
প্রথম আসমানে নাজিল হয়ে বলেন: 
তোমাদের মাঝে কি কেউ গোনাহ ক্ষমা 
চাওয়ার আছোঃ আমার কাছে ক্ষমা 


করুক। আসুন, আমরা সবাই 
আজকের এই রাতে মনকে খুলে কি 
কি গোনাহ করেছি আল্লাহর দরবারে 


মশার ডানা পরিমাণ অর্থাৎ এক কণা 
চোখ দিয়ে যদি পানি বের হয়ে ঝরে 
পড়ে যায় তাহলে সে চোখকে কখনো 


পেশ করি। মহান রাব্বুল আলামীন 


জাহান্নামের আগ্তন স্পর্শ করবে না। 
অর্থাৎ সে লোককে জাহান্নাম থেকে 


একটি রাত আসে যে রাতে তিনি 


মুক্ত করে দিবেন। আসুন আমরা কীদি 


মানুষের জীবন-মৃত্যু, মানুষের রিষ্ক, 


আল্লাহর দরবারে কাঁদি, হে আল্লাহ 


চাও। আমি ক্ষমা করে দেব। 


মানুষের সম্মান, মানুষের ক্ষমতা, 


তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, 


তোমাদের মাঝে কি কোন বিপদপ্স্ত 


মানুষের সুখ ও দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, 


নেই? বিপদে আক্রান্ত, পারিবারিক 


তুমি যদি মাফ না কর তাহলে মাফের 


সব কিছুর একটি তালিকা আল্লাহ 


বিপদে আক্রান্ত, চাকরির বিপদে 


রাবুুল আলামীন প্রণয়ন করেন এবং 


কোন উপায় নেই। হে আল্লাহ তুমি 
মাবুদ, তুমি রহমান, তুমি রহীম, 


আক্রান্ত, টাকা পয়সার, বিপদে 


ফেরেস্তাদেরকে তা জানিয়ে দেন। 


আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও । এভাবে 


আক্রান্ত, ব্যবসায়ি সবাই আমার কাছে 


মহান রাব্বুল আলামীন, বান্দার সব 


বিপদ থেকে মুক্তি চাও। আমি বিপদ 


অবস্থা ফেরেস্তাদের কাছে পেশ 


থেকে তোমাকে মুক্ত দেব। কোন 


করেন। 


বেকার নেই, টাকা-পয়সার অভাবে 
আছে, আমার কাছে রিজক চাও। 


বলব আর কাদবো। আল্লাহর কাছে 
চাইব, নিজেকে ছোট করব, তওবা 
করব । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র 


হযরত ইবনে আব্বাস রোযি.) বলেন, 


কোরআনে বার বার বলেন, হে বান্দা 


আল্লাহর রাসুল বলেছেন, তুমি আশ্চর্য 


তওবা কর, ক্ষমা চাও, মাফ চাও, 


চাওয়ার মত করে যদি তুমি চাইতে 


হবে আল্লাহ তায়ালার ডায়েরিতে যে 


পার তাহলে আমি তোমার রিয্‌কের 
ব্যবস্থা করবই করব। আল্লাহ রাব্বুল 

আরো ডেকে বলেন, 
তোমাদের মাঝে কি কোন অসুস্থ নেই? 


নাম লেখা হয়েছে সে ব্যক্তি কিছু দিন 


দুনিয়ার মানুষ মাফ চাইলে মাফ করতে 
পারে না, কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন, 


পরে মারা যাবে অথচ সে দিব্যি 
বাজারে আড্ডা দিচ্ছে, হাসছে, বিয়ে 
করছে; বাচ্ছা হচ্ছে, সে জানে না যে, 


তোমরা রোগ থেকে মুক্তি চাও, আমি 


মাত্র কিছু দিন পরেই তার মৃত্যু 


রোগ মুক্ত করে দেব। এভাবে আল্লাহ 


আসবে । তাকে কবরে ডুকতে হবে 


রাব্বুল আলামীন একেক বার একেকটি 


সে জানেনা যে, মৃত্যু তালিকায় তার 


প্রয়োজনের কথা বলে মানুষকে ডাক 
দেন। আর ক্ষমা করে দেন। 


বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ স্বপ্নে 
শয়তানকে দেখলেন। শয়তান খুবই 


নাম লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ 
তায়ালা এই রাতে সব কিছুর তালিকা 
প্রণয়ন করবেন। 


শবে বরাতে কি কি আমল করব 
আমরা এই রাতে ঘরে কিংবা মসজিদে 


ব্যস্ত ও চিন্তিত। জিজ্ঞাসা করলেন, কি 


নীরব জায়াগায় আল্লাহ দরবারে কান্নার 


ব্যাপার তুমি এত চিন্তিত? সে বলল 


আমি মাফ করে দিতে প্রস্তত। আমি 
রাহমানুর রাহীম । 


আরো বিশেষ আমল 

এ কিকি করব 

এ রাতে অধিক হারে নফল নামায 
আদায় করার জন্য চেষ্টা করব। 
দু'রাকাত নফল নামায যদি আল্লাহ 
তায়ালার দরবারে কবুল হয় আমরা 
জান্নাতে যাওয়ার জন্য সে দু'রাকাতই 
যথেষ্ট হয়ে যাবে। বোখারী এবং 
মুসলিম শরীফের হাদীস: অর্থাৎ 
এমনভাবে তুমি এবাদত করবে 


চেষ্টা করব। কারণ, এ রাত হচ্ছে 


আমি আল্লাহর একজন বান্দাকে 
অনেক কষ্টের মাধ্যমে একটি পাপ 
করাই, করার পর সে অনুতপ্ত হয়, সে 
আবার তওবা করে ফেলে । আমি এক 
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কান্নার রাত, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
এ রাতে হাজার হাজীর লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে ক্ষমা করবেন। আর আমি 
যেন এ লক্ষ মানুষের বাইরে না থাকি। 


আল্লাহকে যেন তুমি দেখছো । অতটুকু 
যেতে না পারলেও অন্তত মনে করবে 
যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন । আমি 
আল্লাহ তায়ালার দরবারে দাঁড়িয়েছি 
শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত পুরা 


-______ 0 আত্তান্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
দু'রাকাত নামাজে যদি আমার এই 


বেশি বেশি আদায় করতে হবে । আর 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরা রাত 


মনোভাব থাকে অবশ্যই তিনি 


রাতে আমরা কবর যিয়ারত করব। 


আমাদের নামায কবুল করবেন। 
বছরের প্রতি রাতেই তো আমরা 
ঘুমাচ্ছি। অন্তত কয়েকটি রাত, 
শা'বানের মধ্য রাত, কদরের রাত 
এবং দুই ঈদের রাত জাগ্রত থেকে পূর্ণ 
রাত এইাদত করে আল্লাহর দরবারে 


একটু আগেই হযরত আয়িশা রোযি.)- 
এর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে 
পেরেছি যে, এ রাতে মহানবী (সা.)- 


ইবাদত করার সওয়াব তাকে দান 
করবে । কাজেই এশা এবং ফজরের 
নামাযকে প্রথম তাকবীরের সাথে 
আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। 


কে জান্নাতুল বাকীতে যিয়ারত করা 


আল্লাহ রাব্দুল আলামীন আমাদেরকে 


অবস্থায় তিনি দেখতে পেয়েছেন। 


কুরআন হাদীসের আলোকে আমল 


কাজেই কবর যিয়ারত করার জন্য 


যদি কাটিয়ে দিই তাহলে আমাদের 
কোন ক্ষতি হবে না। কাজেই পুরা রাত 
আমরা এবাদত করার চেষ্টা করব। 
নামায পড়বো, এরপর সুন্দরভাবে শুদ্ধ 
করে কোরআন তেলওয়াত করার চেষ্টা 
করতে করবো । যখন জান্নাতের কথা 
আসবে “জানাত' শব্দ আসবে তখন 
আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করব, 
হে আল্লাহ, তুমি আমাকে জান্নাতের 
অধিকারী করে দাও। আর যখন 
জাহান্নাম শব্দ আসবে তখনও আল্লাহর 
কাছে বলব, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দাও । এভাবে 
কোরআন করীমের তেলাওয়াত করব 
এরপর বেশি করে আল্লাহর নবীর 
ওপর দুরুদ শরীফ পাঠ করব 
একবার যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর ওপর 
দুরুদ পাঠ করবে আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন তার ওপর দশটি রহমত 
নাজিল করবেন। যে দোয়ার শুরুতে 
আল্লাহর নবীর ওপর দুরুদ পড়া হয় না 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কবুল 
করেন না। এজন্য দোয়ার শুরুতেও 
দুরুদ পাঠ করতে হবে এবং শেষেও 
দুরুদ পাঠ করতে হবে । সংক্ষিপ্ত দুরুদ 
আছে যেমন: “সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম" বা “আসসালাতু 
ওয়াসসালামু আলা সাইয়িদিল আম্দিয়া 
ওয়াল মুরসালীন ছোট বড় দুরুদ 
শরীফ বেশি করে আমরা পড়ব। 
এরপর আমরা “ইস্তেগফার' করব । 

হে আল্লাহ অনেক গোনাহ করেছি, সে 
গোনাহ থেকে আমরা ক্ষমা চাই 
এটাকে বলা হয় “ইস্তেগফার'। বার 
বার করতে থাকব। কারণ এটা 
তওবার রাত, গোনাহ মাফ চাওয়ার 
রাত। এ জন্য দুরুদ এবং ইস্তেগফার 


মে*১৬ 


আমরা চেষ্টা করব। 


দিনে রোজা পালন 

যখন শাবানের মধ্যরাত আসবে তখন 
তোমরা আল্লাহর দরবারে দীড়িয়ে 
ইবাদত কর, আল্লাহর দরবারে 
কান্নাকাটি কর, ইবাদতের মাধ্যমে 
রাতকে জাগ্রত কর। আর দিনের 
বেলায় রোজা রাখ । শাবান মাসে 
আল্লাহর রাসুল সবচেয়ে বেশি রোজা 
রাখতেন, বিশেষ করে মধ্য শাবান ১৫ 
তারিখের রোজা রাখার কথা হাদীস 
দ্বারা প্রমানিত। এটাই হল 
সংক্ষিপ্তভাবে আজকের ইবাদতের 
নিয়ম । 


তাহাজ্জুদ নামায 

যারা অসুস্থ কিংবা দুর্বল পুরো রাত 
এবাদত করার সুযোগ হবে না, তারা 
তাড়াতাড়ি শুয়ে ভোর রাতে উঠে 
যাবে । যাতে তাহজ্জুদ নামায আদায় 
করা যায়। কারণ তাহাজ্জুদের সময় 
দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময় । বিশেষ 
করে মধ্য শাবানের এই রাতে 
তাহাজ্জুদ যেন কারো ছুটে না যায় 
রাতে যখন পরিবারের সবাই জাগ্রত 
থাকবে এই রাতে যদি আমি তাহাজ্জাদ 
পড়তে না পারি আমার চেয়ে পোড়া 
কপাল আর কে হতে পারে। এজন্য 
দুর্ভাগা মানুষের তালিকায় যেন আমার 
নাম অন্তর্ভুক্ত না হয়। সেহরী খেয়ে 
ফজরের নামায মসজিদে এসে জামাত 
আদায় করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ 
হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি ইশার 
নামায এবং ফজরের নামায মসজিদে 
এসে জামায়াতের সাথে আদায় করবে, 


করার তাওফিক দান করুন। আমীন। 


লেখক: খতিব-বায়তুল করীম জামে মসজিদ, 
বি রক, হালিশহর, চষ্টথাম 


কবি হবো 

ইমদাদ ইমরুজ 

কবি হবো কবি 

ছন্দ গানে মুক্তপ্রাণে আঁকবো দেশের 
ছবি, 

সবই। 


পাল্টে দেব সমাজ 
শুদ্ধ হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে 
অসঙ্গতির শক্র হয়ে 
কণ্ঠ হবে দরাজ। 


আগুন হবো আগুন 

সব অনাচার ভস্ম করে আনবো সুখের 
ফাণ্তন, 

দ্রোহের লেখায় জালিম শাহীর ধরবে 
বুকে কীপুন। 


ভাঙ্গবো সকল রীতি 
কুসংস্কারের দেয়াল টুটে 
উক্কা বেগে আসবে ছুটে 
অহিংস সম্প্রীতি । 


কবি হবো কবি 
নিপুণ হাতে এঁকে যাব ভবিষ্যতের 


জাতির জন্যে হতে পারি উষা রাঙা 
রবি। 


__ল্্তু। আত্তার্তহীদ ১৯ 
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উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি 


প্রফেসর মো. জাকির হোসেন 


রক্তমূল্যে কেনা বাংলার সবৃজ-শ্যামল 
সন্ত্রাসে রক্তাক্ত হচ্ছে। ধর্মের দোহাই 
দিয়ে প্রিয় বাংলাদেশকে কৃত্রিমভাবে 
অস্থির, অশান্ত করার অপপ্রয়াস 
চালানো হচ্ছে। একজন সত্যিকারের 
্রাসের কারণ হতে পারে না। একজন 
আশীর্বাদ, অভিশাপ নয়। মহান 
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা 
করেছেন, 
ভর 
পল ৯৩ ৩) ৬০ & ৬ ষ্ঠ 
ও (৫৬2৮24৯৬6৪৩ 
“আপন পালনকর্তার পথের প্রতি 
আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও 
উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং 
তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন সবচেয়ে 


উত্তম পন্থায়। নিশ্য় আপনার 
পালনকর্তা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে 


বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তার 
পথ থেকে বিচুত হয়ে পড়েছে এবং 
সঠিক পথে আছে ।”৯ 

শান্তি, দয়া ও করুণার ধর্ম ইসলাম 
কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অনুমতি 


মুসলমানদের আগে আক্রমণ না 


পানি পান করিয়েছে, এর প্রতিদানে 


করতে, আগ্রাসন না চালাতে, শক্রু 

যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করেছে তার চেয়ে 

বেশি শক্তি প্রয়োগ না করতে । আল্লাহ 

বলেছেন, 

৩0৩ গগঞ ৩ ৫ ৬ এ 

222856৬2৩৯৯? 
9029৫ ৬১৫) 


আল্লাহ তায়ালা তার গোনাহ ক্ষমা করে 
দিয়েছেন। 

বোমাবাজি করা, আত্মঘাতী হয়ে নিরন্তর 
মানুষকে আতঙ্কিত করা, হত্যা-জখম 
করা, ঘরবাড়ি, সম্পদ, স্থাপনা ধ্বংস 
করা দয়া ও ক্ষমার ধর্ম ইসলামের 
চিরায়ত আদর্শের বিপরীত । 

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে 
ইসলামে কি অস্ত্র ধারণ করার, যুদ্ধ 
করার বিধান নেই? 

অবশ্যই রয়েছে। কিন্ত কখন কোন 
অবস্থায় প্রতিরোধ যুদ্ধ করা যাবে সে 
বিষয়ে বিভ্রান্তিমলক ও অপব্যাখ্যা 
দিয়ে অনেককেই ইসলাম ধর্মের নামে 
সর্বনাশা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত করা 


শুধু মানুষের প্রতি নয়, একজন 


হচ্ছে। ইসলামে কেন অস্ত্র ধারণ করার 


মুসলমানকে পশু-পাখির প্রতিও 


অনুমতি রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহ 


দয়াবান হতে বলা হয়েছে। এদের কষ্ট 
দিতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “জনৈক 

এ জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে 
যে সে একটি বিড়ালকে মৃত্যু পর্যন্ত 


কুরআনে বলেন, 

০ এ ৩০ 59 3: 
পর 24115211106 (016৮ 256? পপপুর্ছ 
৬ ০৬ 2 এএ ৩৫5 ৭ ৬৩০ 


পাত পাঠ 


৪০৫০ 


শ্পিতি 


আটকে রেখেছে । সে যখন বিড়ালকে 


“আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে 


আটকে রেখেছে খাবার ও পানীয় 


কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, 


থেকে তাকে বঞ্চিত রেখেছে। মুক্ত 
হয়ে পোকামাকড় খাবে সে সুযোগ 


তবে অবশ্যই জমিন ফ্যাসাদপূর্ণ 
(বিপর্ষয়পূর্ণ) হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ 


থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।” 


দেয় না। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে 
একাধিকবার দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন 


মে*১৭ 


বিশ্ববাসীর ওপর অনুগ্ধহশীল ।”০ 


আরেক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, 
“এক ব্যক্তি এক পিপাসার্ত কুকুরকে 


কুরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ 
বলেন, 
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আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে 


“আর তাদের হত্যা করো যেখানে পাও 
সেখানেই এবং তাদের বের করে দাও 


যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন 
চালায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ 


সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা বের 


করতে বলা হয়েছে। তবে 


করেছে তোমাদেরকে । বস্তত ফিতনা- 


মুসলমানদের আগ্রাসন চালাতে নিষেধ 


ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা 
হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ |”? 


অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, 


তবে খিস্টান সংসার বিরাগীদের 
উপাসনা স্থান, গির্জা (ইহুদিদের), 
উপাসনালয় ও মসজিদগুলো বিধ্বস্ত 


অমুসলিম __ ভূখণ্ডে মুসলমানরা 
নির্যাতিত-নিগীড়িত হলে তাদের 


সাহায্যে অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি 


হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম 
অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ 
আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর | 

কোন পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম 
অস্ত্র ধারণ করতে পারবে সে বিষয়ে 
কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে 
আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি 
রয়েছে । আল্লাহ বলেন, 
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“আর তোমাদের কী হলো যে তোমরা 


করা হয়েছে । আল-কুরআনে আল্লাহ 
বলেন, 

5৫১৫1০94১2৫ 
“আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে 
তোমাদের সঙ্গে। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন 
না।”৯০ 
ধর্মের নামে আপনারা যারা 
আত্মঘাতী হয়ে নিরপরাধ, নিরস্ত্র 
মানুষকে হত্যা, সম্পদ ধ্বংস, সমাজে 


আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না দুর্বল সেই 


বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক সৃষ্টির পথ বেছে 


2৮8 055 £ গর্ব ৫০28? তে রণ রা পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা নিয়েছেন, তাঁদের কয়েকটি বিষয় 

৩৪৩), ০০০ বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! ভেবে দেখার জন্য আমি নিবেদন 
৩১৬৪-৯৯৮০ আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি করছি। 

“যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো 


তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ 


দান করুন; এখানকার অধিবাসীরা যে 
অত্যাচারী! আর আপনার পক্ষ থেকে 


আল্লাহ আরও বলেন, 
৩৫৫ 5%%51525 4556) 2 পপ. 5 ঠালারপ 
5 9৬ পেত ০ ৬৯৮৮ 3৮৬৬5 


৪৯৫ 


ঢা ৮৫ 
“এবং যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, 
তোমরাও তাদের সঙ্গে আল্লাহর পথে 
যুদ্ধ করো এবং সীমা অতিক্রম করো 
না; নিশ্যয়ই সীমা লঙ্ঘনকারীদের 
আল্লাহ ভালোবাসেন না ।** 


আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ 
করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে 
আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ 
করে দিন।”” 


সেসব অভ্যন্তরীণ শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার নির্দেশ রয়েছে, যারা মুনাফিক 
(কপট), বিদ্রোহী, সন্ত্রাসী, যাকাত ও 
অন্যান্য কর পরিশোধে অস্বীকৃতি 
অবমাননা করে, শান্তি, নিরাপত্তা ও 
আইন-শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে, 
রাষ্ট্রের অখপ্ততা ও আদর্শিক ভিত্তির 


ইসলাম পালনে, আল্লাহর পথে চলতে 


ওপর হুমকি সৃষ্টি করে। আল্লাহ 


যারা বাধা সৃষ্টি করে এবং যারা 
মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করে 
তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাধ 
করে। তাই এ অবস্থায় যুদ্ধ করার 
অনুমতি আছে। আল্লাহ কুরআনে 
বলেন, 

৬০2৩28৮52১2 ৬০ 2৯25 
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মে*১৭ 


কুরআনে ইরশাদ করেন, 
05150555275 5801 ৬৯৩ ৬৪ ও 

০29085 প ৮৪৩৪৫ 
“হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের 
প্রতি কঠোরতা দেখান । তাদের ঠিকানা 
জাহানাম। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট 
ঠিকানা ।”* 


এক. আপনাদের কাজের দ্বারা 
ইসলামের কী উপকার হচ্ছে? 
আপনাদের কর্মকাণ্ডে দেশে-বিদেশে 
টুপি-দাড়িওয়ালা মানুষ শুধু সন্দেহ 
আর অবিশ্বাসেরই শিকার হচ্ছে না, 
বরং অনেক ক্ষেত্রে হামলা, অপমান, 
অবহেলা ও বিদ্রপের শিকার হচ্ছে। 
আপনাদের বোমাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস 
আর আত্মহননের কারণে মসজিদে 
প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, 
সীমিত সময়ের জন্য মসজিদ খোলা 
থাকছে, ফলে মসজিদভিত্তিক ইসলামী 
জ্ঞানচর্চা বন্ধ হয়ে গেছে। 


দুই. ধর্মের জন্য যদি সন্ত্রাস হয়ে 
থাকে, তবে ইসলামে তা সম্পূর্ণ 
নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে 
ঘোষণা করেছেন, 

?%5:৮5॥ 


ড%০ 405 এ 2 35 কপ রি 
92: 


________ 0 আত্তান্তহীদ ২১ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো 
জবরদস্তি নেই । নিশ্চয় হেদায়াত স্পষ্ট 
হয়েছে ভষ্টতা থেকে । অতএব যে 


নিয়েছেন তাদের উদ্দেশে দুটি নির্বাচিত 
হাদীস উল্লেখ করছি 
“যে ব্যক্তি কঠিন্য' বা উ্ততার পথ 


মারা গেলে হক নষ্টকারীর নেক আমল 
হকদারকে দিয়ে নিজে যেতে হবে 
জাহান্নামে । হক নষ্টকারীর নেক আমল 


ব্যক্তি তাগুতকে (সীমালজ্ঘনকারী, 


অবলম্বন করবে আল্লাহও তার জন্য 


হকদারদের দাবির চেয়ে কম হলে 


আল্লাহদ্বোহী, বিপথগামী) অস্বীকার 
করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, 
অবশ্যই সে মজবুত রশি আকড়ে ধরে, 
যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”৯১ 


এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলেছেন, 


৩ 2৪৬5১৬০০ এ রঃ 


95%2856955256 
“এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন 
তাহলে পৃথিবীর বুকে রী সব 
মানুষকেই একসঙ্গে বিশ্বাসী বানিয়ে 
ফেলতে পারতেন। সুতরাং (হে 
মুহাম্মদ) আপনি কি তাহলে বিশ্বাস 
স্থাপনের জন্য লোকদের জবরদস্তি 
করতে চান?১২ 


তিন. আপনারা কারো নির্দেশে 
আত্মঘাতী হচ্ছেন। কিন্তু আপনারা কি 
না রাসূলের (সা.) হাদীস 
? রাসূলুল্লাহ (সা) 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং এক 
ব্যক্তিকে তার আমির নিযুক্ত করে 
দেন। সে একটি আগুন প্রস্ধীলন করল 
এবং তাদের তাতে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ 
দিল। একদল লোক তাতে ঝাপ দিতে 
উদ্যত হলো এবং অপর একদল বলল, 
আমরা (ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তো) 
আগুন থেকেই আত্মরক্ষা করেছি 
(সুতরাং আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রশ্নই 
ওঠে না)। যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর দরবারে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হলো। তখন তিনি যারা আগুনে ঝাপ 
দিতে উদ্যত ল তাদের লক্ষ্য 
করে বললেন, তখন তোমরা যদি সত্যি 
সত্যি আগুনে ঝাঁপ দিতে, তবে 
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাতেই অবস্থান 
করতে । পক্ষান্তরে অপর দলকে লক্ষ্য 
করে তিনি উত্তম কথা বললেন। তিনি 
বললেন, আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য 
নেই। আনুগত্য শুধুই সৎ কাজে ।” 


চার. আপনারা যারা ইসলামের নামে 
চরমপন্থা তথা উগ্তার পথ বেছে 


মে*১৭ 


কাঠিন্য অবলম্বন করবেন । কেউ যদি 
কোনো মানুষের হাতের তালুতে রাখার 


হকদারদের গুনাহ হক নষ্টকারীর ওপর 
চাপিয়ে দেওয়া হবে । সারা জীবনের 


মতো সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে, 
তবে সেই রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে 


নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, 
নেক আমল হকদারকে দিয়ে নিজে 


বাধা হয়ে দীড়াবে (সে জান্নাত দেখতে 


নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত, রিক্ত হয়ে জাহান্নামী 


পাবে; কিন্তু সেই রক্ত তাকে জান্নাতে 
প্রবেশ করতে দেবে না)। কাজেই যদি 
কেউ পারে এ ধরনের রক্তপাত থেকে 
আত্মরক্ষা করতে, তবে সে যেন 
আত্মরক্ষা করে । 
অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, 
“তোমাদের মধ্যে এমন একটি 
সম্প্রদায় বের হবে, যাদের নামাজের 
পাশে তোমাদের নামাজ তোমাদের 
কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে 
হবে, যাদের রোজার পাশে তোমাদের 
রোজা তোমাদের কাছেই নগণ্য ও 
অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যাদের 
নেক কর্মের পাশে তোমাদের কর্ম 
তোমাদের কাছেই নগণ্য ও 
অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যারা 
কুরআন পাঠে রত থাকবে; কিন্তু 
কুরআন তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম 
করবে না। তীর যেমন শিকারের 
দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য দিক 
দীনের মধ্যে প্রবেশ করে আবার 
বেরিয়ে যাবে । 


হতে হবে। 


ছয়. আপনাদের বিবেচনায় বাংলাদেশে 
তাগুতের শাসন পরিচালিত হচ্ছে। যদি 
ধরে নিই আপনার বক্তব্য সত্য, 
তাহলে প্রশ্ন হলো রাসূল (সা.) যখন 
পৃথিবীতে আসেন তখন জাহেলি তথা 
অন্ধকারের যুগ ছিল, তাগুতের শাসন 
ছিল। আল্লাহর রাসুল (সা.) কি 
তাগুতের শাসন পরিবর্তনের জন্য 
জোর করে, নেতিবাচক গন্থায়, 
নৈরাজ্য ও ধ্বংসাত্মক, পন্থা অবলম্বন 
করেছিলেন? রাসুল তার সাহাবীদের 
(অনুসারীদের) আত্মঘাতী হওয়ার, 
চোরাগোপ্তা হামলার শিক্ষা 
দিয়েছিলেন, নাকি সুন্দর ব্যবহার, 
উত্তম চরিত্র, আল্লাহর পথে আহ্বান, 
আত্মগঠন ও সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে 
পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন? আপনারা 
তাহলে কার অনুসরণ করছেন? 
আল্লাহর আইন বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার 
কাজ করতে হলে তা শুধু আল্লাহর 
কুরআন ও রাসুলের দেখানো পথেই 
করতে হবে । ইসলামের নামে কোনো 


পাচ. আপনার কারণে যারা নিহত 


শায়খের খামখেয়ালিপনা কিংবা 


হলেন সেই নিহত ব্যক্তি ও তাদের 


ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শবিরোধী 


পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও 


পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে 


বন্ধু-বান্ধবের যে হক (অধিকার) নষ্ট 
হলো, তাদের ব্যাপারে সৃষ্টিকর্তার 
কাছে আপনারা কী জবাব দেবেন? 
আপনারা কি আল্লাহর হুঁশিয়ারি 
শোনেননি? কোনো বান্দার হক নষ্ট 
করা হলে স্বয়ং আল্লাহও তাকে ক্ষমা 
করবেন না, যতক্ষণ না যাদের হক নষ্ট 
করা হয়েছে তারা ক্ষমা করে। রাসুলের 
(সা.) হাদীস কি শোনেননি? অন্যের 

হক নষ্ট করলে, হকদারের হক ফিরিয়ে 
না দিয়ে, তার থেকে ক্ষমা না নিয়ে 


না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ অত্যন্ত 

সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, 

বির রে 
25:৫2526 2 862 ৫ সু 
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9৫5৫ 
“হে নবী! লোকদের বলে দিন, তোমরা 
যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, 
তবে আমাকে অনুসরণ করো । তাহলে 
আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং 


লুল) আত্তম্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। 


কুরআন-হাদীসের পথ অনুসরণ করুন, 


তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অসীম 
দয়াবান। তাদের বলুন আল্লাহ ও 
রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ করো। 
এরপর বস্তুত যদি তারা বিমুখতা 
অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ 
কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না ।”১ 


কুরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ 
্ গ 


পাও €. ৮৮৮ ৮1৮ গর্ব 


৩ ২০ উল এ ৩৮ ও ৫৩৫৩৪ 

উরি 1৫2৯১220508 4৪ 
“নিঃসন্দেহে রাসূলের জীবনে 
তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ । 
অবশ্য তাদের জন্য, যারা আল্লাহর 
সঙ্গে সাক্ষাতের ও পরকালীন মুক্তির 


সব সন্ত্রাসী কাজ বর্জন করুন। 


লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয় 


+ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১২৫ 
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৯ আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:৯ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৯০ 
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আল্লামা মুফতী মোজাফফর আহমদ 
সাহেবের ইন্তেকাল: দুআর আহ্বান 


ব্যাপারে আশা রাখে এবং যারা 
আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ 
করে ।”১৪ 


সাত. জিহাদের আহ্বান কে করতে 
পারে? যদি যে কেউ জিহাদের আহ্বান 
ও নেতৃত্ব দিতে পারত, তাহলে 
মুসলমানরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে 
জিহাদের ডাক দিত, আর সে ক্ষেত্রে 
নিশ্চিত বিশৃঙ্খলা, নিজেদের মধ্যে 


আমরা গভীর দুঃখ ও বেদনার সাথে জানাচ্ছি যে, চট্টগ্রাম আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতি ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, 
হযরত আল-ামা মুফতি মোজাফফর আহমদ সাহেব ২ মে মঙ্গলবার 
সকাল ৯:৩০ টায় ঢাকা ল্যাব এইড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন 
(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ৯ সন্তানসহ অসংখ্য ছাত্র, আত্ীয়- 
স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন । ৩মে বুধবার, সকাল ১১ টায় পটিয়া 
জামেয়া ইসলামিয়া ময়দানে মরহুমের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। 


এতে ইমামতি করেন, জামিয়া দারুল মাআরিফের মহাপরিচালক 


দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে যেত। ইসলামে 
বিশৃভ্খলা, বিপর্যয় র কোনো 
সুযোগ নেই, বরং বিশৃঙ্খলা, 
বিপর্যয়কে কুরআনে হত্যার চেয়েও 
জঘন্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। ইসলামে একমাত্র মনোনীত 
নেতাই জিহাদের আহ্বান ও নেতৃত 
দিতে পারেন । রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“রাষ্ট্রপ্রধান হলেন ঢাল, যাকে সামনে 
রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত 
হবে) 
অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, “রাষ্ট্রপ্রধান 
ধার্মিক হোক আর অধার্মিক হোক, 
উভয় ক্ষেত্রেই তার আনুগত্যে জিহাদ 
করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব ।' 

কেউ বিভ্রান্ত করেছে বলে অন্যায় 
করেছি এমন কোনো ওজর শেষ 
বিচারের দিন গ্রহণ করা হবে না বলে 
কুরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। 
কাজেই সময় থাকতে বিভ্রান্তি ছেড়ে 


মে*১৭ 


আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দা. বা.)। নামায শেষে তাকে 
মাকবারায়ে আযীষীতে দাফন করা হয়। প্রবীণ এ আলেমে দীনের 
ইন্তেকালে দেশব্যাপী তাওহীদী জনতার মাঝে শোকের ছায়া নেমে 


আসে । 

আল্লামা মুফতী মোজাফফর আহমদ সাহেবের ইন্তেকালে তার 
পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন মাসিক আত-তাওহীদ-এর 
প্রধান সম্পাদক ও জামিয়া ইসলামিয়া প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালিম বোখারী (দা. বা.), সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন, সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযা ও নির্বাহী 
সম্পাদক মাওলানা সগীর অহমদ চৌধুরী এক বিবৃতি বলেন, 
ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দীনী শিক্ষা বিস্তারে আজীবন নিষ্ঠার সাথে 
তিনি যে ভূমিকা রেখেছেন তা অবিস্মরণীয়। সেই সাথে বাতিলের 
মোকাবিলায় রাজপথে আন্দোলন-সংগ্ামেও তার সাহসী ভূমিকা ও 
কৃতিতৃপূর্ণ অবদান রয়েছে। তার ইন্তেকালে জাতি একজন বিজ্ঞ 
আলেমে দীন ও দীনে হকের নিভীক নিশান বরদারকে হারালো । তারা 
মহান আল্লাহর দরবারে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন, 
শোকাহত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তার 
মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করার জন্য মাসিক আত- 
তাওহীদের পাঠকদের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 


_____ালল্ল্ল্ঢ। আত্তান্তহীদ ২৩ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


বপ্রকাশিতের পর 
টেলিভিশন র কাটগড়ায় 
প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই, যারা 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 
টেলিভিশনের যাবতীয় সরঞ্জাম ভেঙ্গে পরিবর্তে নিজে তৈরি করে দেওয়ার 
চুরমার করে দেন।২ চেষ্টা করবে৷ 


-  সমাজবিজ্ঞানী জন এন্ডারসন 


টেলিভিশনকে সংশোধনে হতাশ হয়ে 


টেলিভিশন এর ক্ষতি বিষয়ক চিন্তা- 


ওইলকিন্স টেলিভিশন না দেখার বিষয়ে 


গবেষণা করেন, তারা এর নেতিবাচক 


চার সপ্তাহর নির্দেশনা-সমূদ্ধ একটি 


প্রভাব থেকে বাচার জন্যে প্রয়োজনীয় 


ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করেন। শিরোনাম 


পদক্ষেপ গ্রহণে দ্বিধা করবেন না। 


ছিলো, “কীভাবে তুমি টেলিভিশন- 


জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ তো তিনিই, যিনি পরিণাম 
না ভেবে কোনো কাজে নিজেকে জড়ান 
না। 

তাই আমরা লক্ষ করি যে, অনেক 
জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তিই জাতিকে 
টেলিভিশনের নিশ্চিত মহামারী থেকে 
বাচাতে চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে 


আসক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে? 

প্রথম সপ্তাহ: আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে 
নিয়ন্ত্রণ করবে এবং টেলিভিশনের 
নত হা 


মিতীন তীর টিভি দেখা অব্যাহত 
রাখবে, তবে সমালোচনার দৃষ্টিতে । 


শীর্ষ পর্যায়ের নেতারাও আছেন, যারা 


প্রচারিত প্রোগ্রামে কি আসলেই কোনো 


স্বজাতিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হলেও 


বিনোদন আছে, না অশান্তি ও 


টেলিভিশন-আসক্তি থেকে মুক্ত করার 
প্রয়াস চালিয়েছেন । 


কুপ্রবৃত্তির উপাদান ্াঃঃ তার 
নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করবে... 


- পশ্চিম জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর 
হিলমট সামিডট সকল বাবা-মাকে 


তৃতীয় সপ্তাহ: হের রি 
কোনো তিন দিন পুরো পরিবার 


আন্বান জানিয়েছেন যে, তারা যেন 


টেলিভিশন দেখা থেকে সম্পূর্ণ বিরত 


বাড়ির টেলিভিশন সপ্তাহে একদিন 
হলেও বন্ধ রাখেন। 


থাকবে । বাকি চারদিন টিভি দেখার 
জন্যে নির্দিষ্ট সময় ঠিক করবে। 


_ ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট তার দেশে 
রঙ্গিন টেলিভিশন প্রবেশের প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন । তিনি মনে করতেন, 
তাতে ঘৃণ্য চারিত্রিক অধঃপতন আরো 


চতুর্থ সপ্তাহ: টেলিভিশন দেখা 
পুরোপুরি ছেড়ে দিবে। যন্ত্রটি লুকিয়ে 
রাখবে বা বৈদ্যুতিক তার কেটে দিবে 
বা ব্যাটারি খুলে ফেলবে। 


তীব্রতর হবে। অথচ তিনি জানতেন 
যে, এই প্রত্যাখ্যানে বিশেষ লাভ হবে 
না। বরং একদিন তো দেশে রঙ্গিন 


টিভি-শিডিউল থাকে এমন পত্রিকা 
কেনা থেকে বিরত থাকবে । দৈনিক 
পত্রিকার বিনোদনপাতাটিও ছিড়ে 


টেলিভিশন প্রবেশ করবেই! তবে তিনি 
চেয়েছেন যে, তার ক্ষমতার সুব্যবহার 


ফেলবে বা পড়া নিষিদ্ধ করবে । টিভির 
কোনো ধারাবাহিক প্রোগ্ধামে পরিবার 


করে সেই প্রবেশ-সময়কে পাচ বছর 
পিছিয়ে দিতে ।১ 


আসক্ত থাকলে ওই সময়টা ঘরের 
বাইরে কাটাবে । অতঃপর লেখিকা 


_ বয়রুত থেকে প্রকাশিত আল- 
ইকতিসাদ পত্রিকা আবেদন করেছে 
যে, সকল বাবা-মা যেন একটি বড় 
হাতুড়ি সংগ্রহ করেন এবং 


মে*১৭ 


পরামর্শ দেন যে, সে ব্যক্তি কোনো 
সংগঠনের সাথে জড়িত হবে অথবা 
কোনো কাজে ব্যত্ত হয়ে পড়বে। 
শিশুদের খেলনা কিনে দেওয়ার 


যারা তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন, 
তাদের মধ্যে যার কথা ও মত সবচেয়ে 
শক্ত-সুদৃঢ় ও আশাব্যজ্রক, তিনি হলেন 
মার্কিন লেখক জেরি মান্ডর। তার 
রচিত “আরবাউ মুনাকাশাত 
লিইলগায়িত তিলফিযিয়ুন' 
(টেলিভিশন- 'বধের চার প্রস্তাবনা) গ্রন্থে 
তিনি তার টেলিভিশন-জীবনের পনের 
বছরের অভিজ্ঞতার নির্যাস তুলে 
এনেছেন। তিনি বলেন, “অনেক সময় 
আমরা পরমাণু বোমার বিরুদ্ধে কোনো 
পদক্ষেপ নিতে পারি না। কিন্তু আমরা 
টেলিভিশনকে তো “না' বলতে পারি 
আমরা পারি এ-সব দুষ্ট টিভি- 
ভিডিওকে ডাস্টবিনে উপুড় করে ফেলে 
দিতে । এমনটি করাই দরকার... 
টেলিভিশন সংশোধন-উপযোগী নয় 
এর সমস্যা পুরোটাই উক্ত যন্ত্রে 
নিহিত। যেমন বন্দুকে নিহিত আছে 
সহিংসতা । দর্শকদের ওপর পতিত 
টিভির নেতিবাচক প্রভাবগুলোকে 
পাল্টানো টিভি বিশেষজ্ঞদের পক্ষে 
অসম্ভব । এ-প্রভাব দর্শকের দেহমনে 
লেপ্ট থাকবে-ই!” 

তিনি আরও বলেন, “আমি পৃথিবীটাকে 
যখন টিভিযুক্ত ভাবি, তখন পুরো 
পৃথিবীকে কল্যাণের বন্যায় ভাসতে 
দেখি। টিভিকে যদি আমরা ছাড়তে 
পারি, বিনিময়ে তার চেয়ে বেশি 
কল্যাণকর বসত আমরা পাব কখনো 
মহা-মানবতার পরশ পেয়ে, কখনো 
বুদ্ধির মহা-জাগরণের মাধ্যমে, কখনো 
কাজের উদ্দীপনা ও গবেষণার নতুন 
চেতনা পাওয়ার মাধ্যমে | 
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ডন মাজওয়াইর “যেদিন টেলিভিশনের 
মৃত্যু হলো শিরোনামে একটি গল্প 
লেখেন। তাতে তিনি টেলিভিশন বর্জন 
করার প্রতি আহ্বান জানান ।* 
জনৈক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী সমাজে 
ও ব্যক্তিতে টেলিভিশনের প্রভাব 
জানতে গভীর অনুসন্ধান চালান। 
গবেষণাটি সরাসরি বিভিন্ন স্কুল ও 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চালানো হয়। তিনি 
বলেন, “তোমাকে হত্যা করার পূর্বে 
তুমি যন্ত্রটিকে হত্যা করো ।”? 
অধ্যাপক মরওয়ান কুজক তার এক 
বন্ধুর ঘটনা বর্ণনা করেন। বন্ধু 
মলের এক শিক্ষকের সাথে 
তার বাসায় সাক্ষাত করতে যায়। 
শিক্ষক ছিলো খিস্টান। বন্ধু লক্ষ করল 
যে, শিক্ষকের বাসায় টিভি নেই। সে 
কারণ জিজ্ঞেস করলে সেই খিস্টান 
শিক্ষক বলেন, “আমি কি পাগল? এমন 
বস্ত কি আমি ঘরে ঢুকাবো, যা আমার 
সন্তানদেরকে. আমার উপস্থিতিতে 
তারবিয়ত ও দীক্ষা দেবে?” 
ইসলামি শরীয়তের বিশেষজ্ঞ ফুকাহায়ে 
কেরাম, যারা বিশুদ্ধ আকীদা, 
ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব, সুস্থ বিবেক ও 
সরাসরি কুরআন-সুন্নাহের পথে চলেন, 
তাদের ফতোয়ায় আশ্চর্যের কী আছে? 
তেমনি উল্লিখিত কাফের ব্যক্তিদের 
বিবৃত মন্তব্যে আশ্চর্যের কী আছে? 
যারা এসব বক্তব্য দিয়েছেন ওহীর 
আলোয় আলোকিত হয়ে নয়, বরং 
তাদের হৃদয়ের অবশিষ্ট মানবতা, 
বিবেকের দীপ্তি, জাতির কল্যাণভাবনা 
তাদেরকে এসব বলতে বাধ্য করেছে। 
তবে অত্যাশ্চর্যের বিষয় হলো, যারা 


তাকে ধরাশায়ী করে। অতঃপর পথভ্রষ্ট 
করে। 
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6 
(রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “কিয়ামত- -পূর্ব সময়ে 
হারে তথা গণ্ডগোল বাধবে। 
বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া 
রাসুলাল্লাহ! হারজ কী? তিনি বললেন, 
হত্যা । তখন কোনো কোনো মুসলমান 
প্রশ্ন করে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরাও 
তো এ-বছর অমুক অমুক মুশরিককে 
হত্যা করেছি। রাসুল (সা.) উত্তরে 
বললেন, “তারা মুশরিক হত্যা করবে 


না। তবে তারা একে অপরকে হত্যা 
করবে । এমনকি ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, 
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নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দেয়, 
তারা এসব কাফেরদের চিন্তার স্তরেও 
যে পৌছতে সক্ষম হলো না! অথচ 


ভাতিজা কিংবা আত্মীয়কেও হত্যা 
করবে । কেউ প্রশ্ন করলো, ইয়া 
রাসুলাল্লাহ! আমাদের কি তখন বিবেক 


টেলিভিশন তো কাফেরদের দীনকে 
ধ্বংস করে না। তাদের আকীদা- 
বিশ্বাসে আঘাত হানে না। তাদের 
জীবন ব্যবস্থার সাথে সংঘর্ষে জড়ায় 
না। জড়াবে কোথেকে? তাদের তো 
148 নেই কোনো আকীদা 
কিংবা জীবনব্যবস্থা! কবি বলেন, 
“এ-তো অন্ধ-ফেতনা, যা দর্শককেও 
অন্ধ করে। 


মে*১৭ 


থাকবে না? তিনি বললেন, “না, সে 
যুগের প্রায় মানুষের বিবেক ছিনিয়ে 
নেওয়া হবে । তাদের উত্তরসূরিরা হবে 
বিবেকশূন্য!””* 

মুসনদে আহমদের রেওয়ায়তে আছে, 
(8৫৩৮ ৮৫। 2৩ পু ০৫) 
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“তাদের উত্তরসুরিরা অধিকাংশ 

করে করবে, তারা কিছু একটার রা 
দাড়িয়ে আছে। অথচ তারা কিছু 
ওপরই দীড়িয়ে নেই!” 


কিছু সংশয় এবং এর অপনোদন 
উপযুক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে 
টেলিভিশন-ভিডিও এবং তদ্সশশ্রষ্ট 
জিনিসপত্র কেনা ও দেখার শরয়ী হুকুম 
স্পষ্ট হয়ে গেছে। তবুও কিছু লোক 
তাতে খুঁত আবিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা 
করে। কথিত আপত্তির ধোয়া তোলে 
এবং নিজেদেরকে ও তাদের 
অনুসারীদেরকে প্রতারণার জালে 
ফীসিয়ে দক্ষতার পরিচয় দেয়! আল্লাহ 
বলেন, 

10৩৮2০2১222 
“তারা ধোকা দেয়ার জন্যে একে 
অপরকে কারুকার্ষখচিত কথাবার্তা 
শিক্ষা দেয় ।”১১ 


রাসুল (সা.) এমন একদল লোকের 
আত্মপ্রকাশ ঘটবে বলে ভবিষ্যতবাণী 
করেছেন, যারা মদকে নাম পরিবর্তন 
করে হালাল করে নেবে ।”১২ 

টিভি চ্যানেলের হর্তাকর্তারা তাদের 
কাজ করেই ক্লান্ত হয় না। তারা যদি 
নিজেদের পাপ স্বীকার করত, প্রবৃত্তির 
সামনে তাদের দুর্বলতার জন্যে তারা 
যদি ক্ষমা প্রার্থনা করত তাহলে কষ্ট 
কিছুটা হালকা হত। অথচ তারা তো 
পাপের অনুভূতি থেকে রক্ষা পেতে 
কতই না বাহানা করে! এমনকি 
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিতেও 

ধকরেনা! 
নেশগ্রস্থ এক মাতাল বলে, 
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০০৪০ ০ এ ৩৩৩ 
এ নেশা করি; তবে তা হারাম মনে 


এবং দয়ালু আল্লাহর কাছে ক্ষমার 
আশা করি। 

পক্ষান্তরে ওই ব্যক্তি তো নেশা করে; 
তবে তা সে হালাল মনে করে। 
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ফলে সেই হতভাগা দ্বিগুণ গুনাহের 
ভাগী হয়। 

তবুও আমরা এসব সংশয়ের অনুপুঙ্খ 
অপনোদন করার চেষ্টা করব। যাতে 
আর অবাধ্যরা প্রমাণসহই ধ্বংস হতে 
পারে। আল্লাহই সাহায্যকারী । সব 
ভরসা তার ওপরই 


প্রথম সংশয়: কেউ কেউ বলবে, 
আপনারা তো টিভির নেতিবাচক 
দিকগুলো সবিস্তারে আলোচনা 
করলেন। অথচ এর ইতিবাচক দিক 
আরো বেশি হওয়া সত্তেও তা এড়িয়ে 
গেলেন! কেন? 


অপনোদন: টেলিভিশনের সৌন্দর্য 


ইত্যাদির মতোই। ইতিবাচক- 


তিনি এ-সংশয়ের অপনোদনে আরো 


নেতিবাচক উভয় দিকই বিদ্যমান । 


বলেন, “ঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্রেও 


সুতরাং বিশেষভাবে টিভি কেন বর্জন 
করব? 


অপনোদন: নিশ্চয়ই টেলিভিশন- 
ভিডিওতে রয়েছে বড় গোনাহ । অবশ্য 
উপকারও কিছু রয়েছে। তবে 
উপকারের চেয়ে গোনাহই বড়। 

অধ্যাপক মরওয়ান কুজক সাহেব 
বলেন, “মানুষের সেবায় নিয়োজিত 
বিজ্ঞানের অধিকাংশ আবিষ্কারই মানুষ 
ও তার পরিবেশের জন্যে কিছু ক্ষতি 
বহন করে । যেমন, যানবাহন থেকে যে 
বাম্প নির্গত হয় তা স্বাস্থ্যের জন্যে 
ক্ষতিকর। আমাদের বাড়িতে যেসব 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রয়েছে তাতেও 


সবার জানা। তাই তা উল্লেখ করা 


রয়েছে ক্ষতিকর প্রভাব। তা থেকে 


নিম্প্রয়োজন। কারণ, সবাই এসব 
ইতিবাচক দিকপগুলোই জানে 
এগুলোকেই তারা ফুলিয়ে ফাপিয়ে 
প্রকাশ করে। তাদের জ্ঞানের সংকীর্ণ 
সীমানায় তারা পায়চারি করে । খুব কম 
লোকই আছে, যারা টিভির নেতিবাচক 
দিকগুলোতে দৃষ্টি দেয়। এসব নিয়ে 
চিন্তা-ফিকির করে। সুতরাং টিভির 
ইতিবাচক বিশ্লেষণ করা এখানে 
নিম্প্রয়োজন। তাছাড়া আমরা তো 
টিভির নেতিবাচক প্রভাব থেকে সতর্ক 
করতে বদ্ধপরিকর, যাতে মুসলমানরা 
তার অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা পায়। এ- 
কথা সর্বজনবিদিত যে, ক্ষতির 
অপনোদন লাভ অর্জনের চেয়ে 
অগ্রাধিকারযোগ্য | 

টিভির সৌন্দর্ষ-বর্ণনা করলে তা হবে 
কুপ্রবৃত্তি, যৌনতা, কামনা-বাসনা ও 
পার্থিব মোহের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া । 
অভিজ্ঞ ডাক্তার তো তিনিই, যিনি 
ভাইরাসকে অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে 
প্রতিহত করেন; ভাইরাস দিয়ে নয়! 


দ্বিতীয় সংশয়: অনেকে বলবে, 
টেলিভিশন অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি: 
বাস, বিমান, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম 


মে*১৭ 


রয়েছে ক্ষতির আশংকা । কখনো 
গ্যাসের পাইপ বিস্ফোরিত হয় । কখনো 
বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুতস্পৃশ্যের 
আশংকা থাকে । কখনো ছুরি-ছাকু 
শিশুর হাতে গেলে সে নিজেকে বা 
অন্যকে আহত করে ।... তবুও এসব 
দুর্ঘটনা আমাদেরকে তার ব্যবহার 
থেকে বিরত করে না। কারণ, তা 
হচ্ছে আকস্মিক ব্যাপার। আল্লাহর 
হুকুমেই ঘটে যায়! তবে টেলিভিশন- 
সমস্যা এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা 
কোনো ভাবেই এর ক্ষতি থেকে নিস্তার 
পাই না; নিজেদেরকে রক্ষা করতে 
পারি না। এখানেই টেলিভিশনের 
ভয়াবহতা!”* 


তৃতীয় সংশয়: কেউ বলবে, আপনারা 


মানবদেহের জন্যে ক্ষতিকর 
আলোকরশ্ির সৃষ্টি হয়। তা সত্তেও 
আমরা এগুলোর অধিকতর 


টেলিভিশনের ক্ষতি বর্ণনায় এবং তা 
থেকে সতর্ককরণে সীমালঙ্গন 


উপকারিতার সামনে অল্প ক্ষতির ভয়ে 
কাতর হতে পারি না; বিবেক আমাদের 
বাধা দেয় | কারণ, এগুলোতে ক্ষতির 
চেয়ে লাভই বেশি। অনেক-অনেক 
বেশি। ফলে উপকারগুলোর সামনে 
অপকার খুবই অল্প ও সীমিত; 
অনুল্লেখযোগ্যই বটে! 

তবে টেলিভিশন-ভিডিওর ধর্মবিরোধী 
যে অবস্থান, তা সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ 
তরবিয়তের সাথে চরম সাংঘর্ষিক। 
কারণ, আমরা ব্যাপক গবেষণা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পায় 
যে, এর ক্ষতি ও গোনাহ উপকার ও 
সওয়াবের চেয়ে বেশি, যা মানুষের 
অন্তরে অস্থিরতা বৃদ্ধি করে। ফলে 
আমরা এগুলো থেকে বিরত থাকার 
আহ্বান জানাচ্ছি, যতক্ষণ টিভি- 
প্রোগ্ামগ্তলো সত্যের পক্ষে যাচ্ছে না। 
মন্দের চেয়ে ভালোর আলো বেশি 
হচ্ছে না। সুতরাং এর ক্ষুদ্র-্বল্প 
উপকারের তুলনায়, যা নিতান্ত 
পরকালীন ক্ষতির পাহাড়কে আলিঙ্গন 
করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?! 


করেছেন। অথচ টেলিভিশন বিনোদন 
ও সংস্কৃতিযন্ত্রের চেয়ে বেশি কিছু নয়! 


অপনোদন: মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, “যে 
বস্ত মানুষের মাঝে বেশি প্রভাব বিস্তার 
করে, সে বন্তকে মানুষ কষ্টের কারণ 
মনে করে। সুতরাং টেলিভিশনীয় 
বিনোদন ছাড় দেওয়া যাবে এমন 
কোনো হালকা বিষয় নয় । বরং যন্ত্রটির 
রয়েছে আশ্চর্য সম্মোহন ও জাদু 
মানুষের ভেতরটাকে নাড়া দেয় এবং 
ধরাশায়ী করে বসে! এ যন্ত্র কথার 
সাথে একীভূত করে দৃশ্যকেও!” 
এ-যন্র যদিও অনেকের চোখে 
উপকারী, শান্তিবাহী ও বিনোদন 
আনয়নকারী বাস্তবে কিন্তু তা চারিত্রিক 
দৃঢ়তা ধ্বংসের বুলডোজার!! 
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“বিষধর সাপের স্পর্শ নরোম-কোমল 


হলেও , 
একটু চিৎপটাং হলেই তার সুচালো 
দাতে 

সৃষ্টি হয় বিষ ও ধ্বংস!” 


___ আত্তার্তহীদ ২৬ 
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এসবের অনেক দলিল-প্রমাণ আমরা 
পূর্বে উল্লেখ করেছি। 

“বিশেষজ্ঞদের কাছে এ-কথা সুবিদিত 
যে, টেলিভিশন-সৃষ্ট ক্ষতিসমূহ সরাসরি 
টেলিভিশন দেখার পরপরই প্রকাশ 
পায় না। রোগ-ব্যাধির মতো এটিও 
সময়সাপেক্ষ; ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। 
তাছাড়া তা থেকে পুরোপুরি প্রতিকারও 
পাওয়া যায় না। কারণ, টিভির প্রভাব 
পুণ্তীভূতধর্মী সেই পাত্রের মতো, যাতে 
অল্প-অল্প পানি ঢুকতে ঢুকতে একসময় 
পূর্ণ হয়ে উপচে পড়তে শুরু করে। 
আর তখনই মানুষ সতর্ক হয় ১? 
আমাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট যে, 
“টিভি শুধু বৈদ্যুতিক যন্ত্রই নয়। বরং 
তা মারাত্মক শিক্ষা-দীক্ষার কুশলী 
উত্তাদও!** নতুন প্রজন্মকে এটি নিদিষ্ট 
ও সুপরিকল্পিত ছকে শিক্ষা দেয়। 


সবচেয়ে ভয়ংকর কথা হলো, এর 
বিধ্বংসী শিক্ষার দাপটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে 
যায় সুস্থ-ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা! 

চতুর্থ সংশয়: কেউ কেউ বলবে, আমি 
টেলিভিশন ক্রয় করেছি এ-জন্য যে, 
ধর্মীয় প্রোশ্বাম দেখব, কুরআন 
তেলাওয়াত ও আজান শুনব, শায়খ 
শা'রাভীর বক্তৃতা শুনব ইত্যাদি... । 


অপনোদন: আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে 
ধোকা দেয়। অথচ এতে তারা 
নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা 
দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে 
পারে না।”* 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 


আল জামিয়া আবু হানিফা 


ভর্তির তারিখ 


টেলিভিশন আমাদের আমলনামার 
মতো ভালো-মন্দের সমাবেশ ঘটায় । 
সম্প্রচার করে ঘৃণ্য দ্বেত মূল্যবোধ । যে 
টেলিভিশন কুরআন তেলাওয়াত প্রচার 
করে, সে একই টেলিভিশনই নাচ- 
গান-অশ্ীলতা-বেহায়াপনার প্রকরণসহ 
সম্প্রচার করে! ধর্মীয় প্রোগ্াম একটু 
আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে প্রচার করে তো 
কত রঙ-তামাশার কনসার্ট কুরআনের 
এ-আয়াত দিয়ে শুরু করে, 
১৬০৮৩৫এ (৫ 

“নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন 
একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা 
সুস্পষ্ট ।”২ 

অধ্যাপক মরওয়ান কুজক বলেন, 
“কখনো-সখনো টেলিভিশন 
বিরোধীদের রাগ প্রশমনে বিভিন্ন 


হণাদেশ-এবব 


বায়ে হাদীস পর্যন্ত 
বনচে 


৭ই শাওয়াল থেকে ১০ই শাওয়াল পর্যন্ত । যারা নাহু, সরফ ও আরবী সাহিত্যে দুর্বল, 
কিন্ত এসব বিষয়ে দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জন করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ২০ই শাবান থেকে 
১৫ই রমযান পর্যন্ত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ উস্তাদ দ্বারা বিশেষ কোর্সের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। 


নিরিবিলি ও ঝামেলামুক্ত পরিবেশ । 

অভিজ্ঞ ও দক্ষ আদর্শ উস্তাদ দ্বারা পাঠদানের ব্যবস্থা । 
আন্তর্জাতিক হাফেজ কুরআন ছারা হিফজ-বিভাগ পরিচালিত । 
পর্যালোচনা সাপেক্ষে বেফাকভুক্ত এবং বেফাক বহির্ভত সিলেবাসের সুব্যবস্থা । 
মুতাফাররেকা জামায়াতে কেবল হাফেজ ছেলেদেরকে ভর্তির সুযোগ । 
সর্বদা বিশেষ নেপরানী ও তদারকির সুব্যবস্থা । 

নাহুর এজারাভিত্তিক আরবী ইবারতের তারকীব প্রশিক্ষণ । 

সাপ্তাহিক ও মাসিক ছাত্রদের তারবিয়াতি বয়ানের সুব্যবস্থা । 
সমসাময়িক বিষয়ের ওপর বিতর্কের প্রশিক্ষণ দেওয়া । 

সাপ্তাহিক বিষয়ভিত্তিক আরবী ও বাংলা বক্তব্যের সুবর্ণ সুযোগ । 
তাসলীম ও তারবিয়াতের সমন্বয়ে শান্ত, জদ্র ও নিরীহ আদর্শ মুসলিম হিসেবে গঠন করার সর্বদা চেষ্টায় রত থাকা । 


যোগাযোগের ঠিকানা 


বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদের নীচ তলা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা । 
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প্রোগ্রাম প্রচার করে। যে স্টেশন ও 
চ্যানেলগুলো চারিত্রিক অধঃপতন ও 


ফেতনা সম্পর্কে চির সত্যবাদী রাসুল 
(সা.) কী বলেছেন আপনি কি জানেন 


অসভ্যতার বিষ ছড়ায়, তা আবার 
বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক 
প্রোথ্ামও সম্প্রচার করে। ফলে 
বিরোধীদের রাগ প্রশমিত হয়। তারা 
বলে বসে, টেলিভিশনে ভালোও আছে, 
মন্দও আছে । অথচ অধিকাংশ মানুষই 
এর ক্ষতিতে আক্রান্ত। কারণ তা 
দর্শকের হদয়কে এ-যন্ত্র তার দাসে 
পরিণত করে । ফলে মানুষ গণহারে 
টিভির সামাজিক, চারিত্রিক, ধর্মীয় ও 
স্বাস্থ্যগত ক্ষতিতে নিপতিত হয়। মানুষ 
ডাক্তারের কথায় কান দেয় না; 
বিশেষত ছোটরা । যারা শোনে, 
তাদেরও অলস অলস ভাব! কখনো 
ডাক্তারের কথাকেও অবিশ্বাস করতে 
চায়। কারণ, টিভি তাদেরকে তার 
দাসে পরিণত করেছে। তাদের 
অন্তরকে কাবু করে রেখেছে। বন্দি 
করে ফেলেছে তাদেরকে অশ্লীল 
প্রোগ্রামের খাচায়। যেমন, 
চিকিৎসাবিজ্ঞান, ডাক্তার ও সাধারণ 
মানুষ সবাই-ই ধূমপানের অপকারিতা 
বয়ান করে । তবুও মানুষ ধূমপানে এত 
আসক্ত যে, তা থেকে বের হতেই 
পারে না সে!” 


পঞ্চম সংশয়: কেউ কেউ বলে, শীঘ্বই 
আমি এ-যন্ত্রকে আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে 
আসবো । তাতে শুদ্ধি অভিযান 
পরিচালনা করব। তাতে আমার পূর্ণ , 
কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করর। নিজেকে ও 
সন্তানদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করব। সুতরাং অশ্লীলতা-বেহায়াপনা 
প্রদর্শনের সুযোগই হবে না! 
অপনোদন: সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন তা কি আপনার জানা নেই? 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৪৬৮৪৩১।৪৪? 
“মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে ।”২ 


মে*১৭ 


না? তিনি বলেন, 

18 0 0৩508 ৬০) 
“ফেতনার সাথে যেই জড়ায়, ফেতনা 
তাকে ধ্বংস করে” 
21305৮82৩০৭ পদ ও 

22৬ 9৫ 9191০ চে 
“যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে ফেতনার 


উপকরণ জোগাড় করে, সে পরে চেষ্টা 
করেও তা থেকে নিস্তার পায় না।”২ 


অধ্যাপক মরওয়ান কুজক বাবাদেরকে 
রুপোলি পর্দার জালে আটকাতে 
শয়তান কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা 
স্পষ্ট করে বলেন, “যদি আমরা নাও 
বলি যে, টিভি ঘরের ভেতরেই 
বাবাদের মুখোমুখী হচ্ছে এবং তাদের 
থেকে পিতৃত্ের অধিকার ছিনিয়ে 
নিচ্ছে বিশেষত সন্তানদের চিন্তানৈতিক 
দিকনির্দেশনার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে 
টিভির বর্তমান প্রোগ্রামগ্ডলো তাদের 
শিরায় কীপুনি ধরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে 
চলছে! ...২ 


[চলবো 


+ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৫২ 

২ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৭৩ 
৩ মুহসিন মুহাম্মদ, আল-ইনসানু হায়ওয়ানুন 
তিলফিযিয়ুনী, পৃ. ৩০৬ 


১ 1605 11810001, 10717 4472177127215 107 
1112 151177177100071 97 71012775707 
আরবাউ 


তাইয়িবা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণধ 
১৪০৭ হি. - ১৯৮৬ খি.), পৃ. ৩৪৬, ঈষৎ 
রবর্তিত 
৫ [01 18000, 7797447227107165 07 
1112 151177177100071 ০97 7012775707 
আরবাউ 


তিলফিযিযুন), পৃ. ৩৪৮, ঈষৎ পরিবর্তিত 


৬ 1০05 1/18000, 150747-47277127715 107 
1112 127117717770110971 07 76127571071 
আরবাউ র 


তিলফিযিয়ুন), পৃ. ৩৩৯-৩৪০ 

+ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৭১-২৭২ 

৮ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২০০ 

৯ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. 
১৩০৯, হাদীস: ৩৯৫৯ 


(প্রথম সংস্করণ: : ১৪২১ হি. ল ২০০১ খি.), 
খ. ২২, পৃ. ২৪১, হাদীস: ১৯৪৯২ 
* আল-কুরআন, সূরা আল-আনজাম, ৬:১১২ 
*২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
৩৭, পৃ. ৩৮২-৩৮৩, হাদীস: ২২৭০৯: 


410১5091406 5৮201 5:85 6 
রি 2০৫ রা চি ছি 012 
1:৫০] জর্ণি ৮৯৪৬ ৩ সি 

৫৫০৯ 


১ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৫৬ 

** অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৪৮ 

* তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়ার বাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ১৫, ঈষৎ পরিবর্তিত 

৯* তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়ার বাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ৭৪, ঈষৎ পরিবর্তিত 

** অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ৯-১০ 

*৮ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ ৯০ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৯ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:১ 

২ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৭২ 

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:২৪ 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৯, পৃ. ৫১, 
হাদীস: ৭০৮১, হযরত আবু হুরাইরা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

২ ইবনুল জওষী, যস্মুল হাওয়া, পৃ. ১৭৮ 

২৫ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ২৭১ 
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মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন 
নানুপুরী রেহ.): স্মৃতি-অনুভূতি 


মাওলানা হাফেয মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আনিছ কাসেমী 


রাত ১১টা বেজে গেছে। মন প্রশান্ত, 
যদিও কায়া ক্লান্ত। ইশা-পরবর্তী 
কাছের এক জ্যোতির্ময় মাহফিলে 


দীনী পরিবারে জন্মলাভ করেন ১৩৫৫ 
হি. / ১৯৩৭ ঈ. সনে । নসবনামা হল: 


ওয়াহহাব (রহ.), শায়খুল 


শীহ জমির উদ্দীন ইবনে মাওলানা 


অংশগ্রহণ করে ফিরলাম মাত্র। 


আবদুল গফুর ইবনে নিয়ামত আলী 


শায়খুল 
কাইয়ুম (েহ.), মাওলানা হাফেয 


মাহফিলের সুপ্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজ 
করছে মন-মেযাজে। বিপরীত এক 
খবর শুনতে হল । স্থির মন অস্থির হল, 


ইবনে হিম্মত আলী (রহ.)। তার 


শ্রদ্ধেয়া জননীর নাম মরহুমা আমেনা 
বেগম সাহ্বো। 


হল ব্যথিত। কিছুক্ষণ পূর্বে “নানুপুরী 
হুযুর" মহান আল্লাহ তাআলার নিকটে 
চলে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না 


স্থানীয় মক্তব ও মাদরাসায় তার 


হামেদ (রহ.), খলীফায়ে 
হাকীমুনা নাফস শায়খুল আদব 
মাওলানা মুহাম্মদ আলী নিজামপুরী 
(রহ.), শারেহে মিশকাত মাওলানা 


প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি । বাড়ীতে 
মায়ের কাছে রাহে নাজাত, তালীমুল 


ইলায়হি রাজিউন। ইনতিকালের 
তারিখ: ২ রবিউল আউয়াল ১৪৩২ 
হিজরী (৫ ফেব্রুয়াফর ২০১১ ঈসায়ী 


ইসলাম কিতাবদ্ধয় অধ্যয়ন করেন। 
পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ ও অন্যান্য 


হাফেয মুহাম্মদ আবুল হাসান চাটগামী 
(রহ.), মাওলানা নাদেরুয যামান 
(রহ.), শায়খুল আদব মাওলানা নযীর 
আহমদ (রহ.), শায়খুত 


প্রাথমিক দীনী কিতাবের শিক্ষা লাভ 


মুতাবিক ২৩ মাঘ ১৪১৭ বাংলা), 
শনিবার দিবাগত রাত প্রায় ১১টা ২০ 
] 

বীর চট্টলার এঁতিহ্যবাহী ফটিকছড়ি 
উপজেলাধীন নানুপুর গ্রামে অবস্থিত 
আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আল- 
উবায়দিয়া (প্রকাশ: নানুপুর মাদরাসা; 
প্রতিষ্ঠাকাল: ১৩৭৭ হি. / ১৯৫৮ ঈ.) 
এর মুহতামিম, প্রখ্যাত ওয়ায়েয, পীরে 
কামেল মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন 
নানুপুরী (রহ.)-কে জনসাধারণ 
সুশীল সমাজের কাছে তিনি “পীর 
সাহেব নানুপুর' হিসাবে সম্মানীয় । 

নানুপুরী সাহেব রেহ.) পশ্চিম নানুপুর 
গ্রামের মনু পণ্ডিত বাড়ির এক সনন্তান্ত 


মে*১৭ 


করেন মাওলানা আবদুস সালাম 
(রহ.)-এর কাছে। এরপর দারুল 
উলুম হাটহাজা 


তাফসীর মাওলানা হাফীযুর রহমান 
(গীর সাহেব হুযুর রহ.), আল্লামা শাহ 
আবদুল আজিজ (রহ.), মুফতিয়ে 


রীতে দ্বিতীয় জামাআতে 
ভর্তি হন। পযয়িক্রমে সেখানে 
দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন ১৩৭৮- 
৭৯ হি. / ১৯৫৯-৬০ ঈ. শিক্ষাবর্ষে । 
দারুল উলুম হাটহাজারীর ছাত্রজীবনে 


আযম মুফতী আহমদুল হক (রহ.), 
মাওলানা আহমদ শফী (দা. বা.) প্রমুখ 
নানুপুরী সাহেব (রহ.)-এর যুগশ্েষ্ঠ 


নি্দাদীরন লি রিনি হীন 


তিনি আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব 


নাফস শাহ সাহেব (রহ.)-এর নির্দেশে 


(রহ.) এর বিশেষ গ্নেহ ও সুনযর 


চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলাধীন 


লাভে সৌভাগ্যবান হন। দারুল উলুম 
হাটহাজারীতে তার মুশীরে তালীম / 
শিক্ষাবিষয়ক তন্তাবধায়ক ছিলেন 
দারুল উলৃমের ভূতপূর্ব শায়খুল হাদীস 
আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ (রহ.)। 

মুফতিয়ে আযম মুফতী ফয়জুল্লাহ 
(রহ.), হাকীমুন নাফস আল্লামা শাহ 


মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। সে 


ইসলামাবাদী ইবনে মাওলানা আবদুল 
হামীদ মাদার্শাহী (রহ.)। তিনি ১৯৬০ 
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সালে দারুল উলুম হাটহাজারীর 
তৎকালীন মুহতামিম (পরিচালনার 
সময়কাল:  ১৩৬১-১৪০২ হি.), 


জেমিরিয়া কাসেমুল উলৃম মাদরাসা), 


আলম মাওলানা শাহ সুলতান আহমদ 


পটিয়া, চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক 


নানুপুরী (রহ.)-এর ইনতিকালের পর 


কুতবুল ইরশাদ মুফতী আযীযুল হক 


আমার শ্রদ্ধেয় দাদাভাই, হাকীমুল 


সিদ্দীকী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা 


উম্মাত আল্লামা শাহ আশরাফ আলী 


পুরাপুরি ইখলাসের সাথে মাদরাসায় 


মাওলানা আহমদ শফী (দো. বা.)-এর 
পক্ষ থেকে খিলাফত লাভ রা 
প্রথম শায়খের ইনতিকালের 


থানভী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, 
সভাপতি, আল্লামা শাহ আবদুল 


অধ্যাপনা করার নিয়তে সুন্নাতে নবভী 


(সা.)-এর অনুসরণে নানুপুর বাজারে 
ব্যবসা শুরু করেন। সকালে দরস 


ওয়াহহাব (রহ.)-কে অনুরোধ করেন 


মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নী 
(রহ.) পুরাদমে তাসাওউফের কাজ 
শুরু করেন। অগণিত মানুষ ইসলাহে 


দিতেন, বিকালে দোকানে বসতেন 


নাফসের উদ্দেশ্যে তার পবিত্র হাতে 


তিনি যেন বাথুয়া মাদরাসায় 


কয়েকবছর পর মাওলানা শাহ সুলতান 


শিক্ষকতার জন্য তিনজন ছাত্র 
(ফারেগীন) নিব্চিন করে দেন 

নাফস শাহ সাহেব (রহ.) 
মুফতী ইসলামাবাদী সাহেব (রহ.)-এর 


আহমদ নানুপুরী (রহ.)-এর অনুরোধে 


বাইয়াত গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ, 
পাকিস্তান, ভারত, মধ্যপ্রাচ্যসহ 


সহোদর (আপন ভাই) মাওলানা 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার অসংখ্য 


হাফেয জিয়াউল হুসাইন সাহেবের 


মুরীদ ও শিষ্য ছড়িয়ে আছে। তিনি 


হাতে দোকানের দায়-দায়িতু বুঝিয়ে 


অনুরোধ রাখলেন। হাকীমুন নাফস 
শাহ সাহেব (রহ.)-এর নির্বাচিত 
ছাত্রব্রয় হলেন মাওলানা শাহ জমির 


দিয়ে তালীম-তাযকিয়ার কাজে 


কুতবুল আলম মাওলানা শাহ সুলতান 
আহমদ নানুপুরী (রহ.)-এর 


পুরাপুরি মগ্ন হয়ে যান। শিক্ষকতার 
সাথে সাথে তিনি প্রথমে নাযেমে 


সিলসিলায় বাইয়াত করাতেন। 
সিলসিলায়ে চিশতিয়া বিকাশে তার 


দারুল ইকামা (হোস্টেল প্রধান), 


অবদান অবিস্মরণীয় । 


অতঃপর নাযেমে তালীমাত 
(শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান) ও মুঈনে 


কাসেমুল উলুম মাদরাসা, হাটহাজারী, 


আমাদের আকাবিরের মধ্যে দু'জন 
বুযুর্গ মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন 


মুহতামিম (সহকারী পরিচালক / 


নানুপুরী (রহ.)-এর বিশেষ মুরবৰী 


চট্টগ্রাম) এবং মাওলানা হুসাইন 
আহমদ কৈয়গ্রামী (দা. বা.; মুহতামিম, 
কৈয়থাম মাদরাসা, জিরি, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম) । আল-হামদু লিল্লাহ, তীরা 


উপপরিচালক) নিযুক্ত হন। আল্লাহ 


ছিলেন। একজন যাহেরী মুরববী ও 


পাকের অশেষ রহমতে উক্ত 
দায়িতৃসমূহ সুচারুরূপে পালন করেন। 


অপরজন বাতেনী। বাতেনী মুরব্বীর 
কথা তো সবারই জানা । আর যাহেরী 


১৯৮৫ সালে মাওলানা শাহ সুলতান 


তিনজনই স্ব-স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও 


আহমদ নানুপুরী (রহ.) তাকে 


সফল। এটি আল্লামা শাহ আবদুল 


লিখিতভাবে নানুপুর মাদরাসার স্থায়ী 


ওয়াহাব (রহ.)-এর সুন্ম দূরদর্শিতার 


মুহতামিম নিযুক্ত করেন। ইনতিকালের 


একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কবি বলেন, 
“দীনের জন্ম তো বুযুর্ণের সুনযরে ।” 


মুরববী আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব 
(রহ.)। নানুপুরী সাহেব (রহ.) 
ছাত্রজীবনে হাকীমুন নাফস শাহ সাহেব 
(রহ.)-কে খুব কাছ থেকে দেখার, 


পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ বছর উক্ত 
বহাল ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে 


বুঝার ও মানার সুযোগ পেয়েছিলেন 
সে সময়ে মুআমালাত, মুআশারাত, 
শিক্ষাবিষয়ক 


মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 


(রহ.) বাথুয়া মাদরাসায় দীর্ঘ পাঁচ 


তি 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিরত দোআর 
তপর্ব 


মাদরাসা পরিচালনা ও 


ফলে নানুপুর মাদরাসা অভূত 


বছর ধরে কাফিয়া, লাল উলুম, 
হিদায়া 


তাফসীরে মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী ইমাম 
জালালাইন শরীফসহ না নিযামীর 


গুরুতৃপূর্ণ গ্রন্থাদির দরস দেন। ঈসায়ী 


১৯৬৫ সালে তিনি নানুপুর মাদরাসায় 


শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এ 
মাদরাসার তত্কালীন পরিচালক 


কুতবুল আলম মাওলানা শাহ সুলতান 


আহমদ নানুপুরী (রহ.; ইনতিকাল: 


১৪১৮ হি. / 


আহ্বানে । উল্লেখ্য, মাওলানা শাহ 


সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.) 
ছিলেন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 


মে*১৭ 


উন্নতি ও সফলতা লাভ করে । 


বিষয়াদিতে হাকীমুন নাফস শাহ 
সাহেব (রহ.) ছিলেন যুগের স্বীকৃত 
ও মুজাদিদ। ব্যবস্থাপনা 


(রহ.) ছাত্রজীবনে কুতবুল ইরশাদ 
মুফতী আযীযুল হক সিদ্দীকী (রহ.)- 
এর পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ 
করেন। মুফতী সাহেব (রহ.)-এর 


সংক্রান্ত অনেক সুন্নাত হাকীমুন নাফস 
শাহ সাহেব (রহ.) এর মাধ্যমে জীবিত 
হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে অনেক অনিয়ম 
বা ফিতনার। এ জন্যই মাদরে ইলমী 
দা 


ইনতিকালের পর নানুপুর মাদরাসায় 
শক্ষকতা জীবনে মাওলানা শাহ 
সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.)-এর 
দিকে বাইয়াত রুজু করেন এবং 
যিকর-শোগল আদায় করতে থাকেন । 
একপর্যায়ে তার কাছ থেকে 


রুল উলুম দেওবন্দের দীর্ঘকালীন 
সাবেক অবিসংবাদিত মুহতামিম 
মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়িব 
কাসেমী দেওবন্দী রেহ.) দারুল উলুম 
হাটহাজারীর এক জলসায় হাকীমুন 
নাফস শাহ সাহেব (রহ.)-এর 


খিলাফতপ্রাপ্ত হন তিনি। কুতবুল 


ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার ভূয়সী 
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প্রশংসা করেন। আর আপামর 
জনসাধারণ তাকে “বড় মুহতামিম' বা 


মাওলানা 


করেন। যোগ্যতা-ক্ষমতা-অনুরোধ বেদারুল আলম (রহ.), 
থাকার পরেও তিনি দারুল উলুম হাফেয মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুছ (দো. 
হাটহাজারীতে সহীহাইন (সহীহ বা.), মাওলানা হাফেয শাহ আহমদ 


“মুহতামিমে আযম' হিসাবে সম্মানীত 
করেন। এ কারণেই দেখা যায়- 
নানুপুরী সাহেব (রহ.) ব্যক্তিগত, 
সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, 


শরীফ ও সহীহ মুসলিম শরীফ)-এর দীদারুল 


আলম কাসেমী (দো. বা.) 


পাঠ দান করতেন না। সুনানে আবু 
দাউদ শরীফ, সুনানে নাসায়ী শরীফ, 


মাদরাসার ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাবিঘ়ক 


মুওয়ান্তা মালেক শরীফ, সিরাজী 


বিষয়াদিতে মুহতামিমে আযম হাকীমুন 
নাফস শাহ সাহেব (রহ.)-এর 


ইত্যাদি কিতাব পড়াতেন । 


প্রমুখের মত ব্যক্তিতুরা তারই হাতে 
গড়া। 

মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 
(রহ.) শাহ সাহেব (রহ.)-এর 


পড়াতেও রাজী ছিলেন না 


অনুসরণে নিজেকে রাজনীতির সাথে 


অনুকরণ করতেন, করতেন অনুসরণ । 
উদাহরণস্বরূপ নানুপুরী সাহেব (রেহ.) 
সহীহ বুখারী শরীফের দরস লাভ 


ইলমীর সম্মানীয় 


সদস্যবৃন্দের 
পাডাাডিতে ডাকি কিন 


জড়িত রেখেছিলেন । হাকীমুন নাফস 


ঈসায়ী শাহ সাহেব (রহ.) জমিয়তে উলামায়ে 


১৯৬০ সালের পরে 


করেছেন শায়খুল হাদীস মাওলানা 


একেবারেই ছেড়ে দেন। 


আবদুল কাইয়ুম (রহ.) কাছে, আর 
হাকীমুন নাফস শাহ সাহেব (রহ.)-এর 
কাছে সুনানে আবু দাউদ শরীফ, 


দেন- মাদরাসা ও খানকাহের সুষম 
ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উলামা- 


ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির 
সহ-সভাপতি ছিলেন। সব ইসলামী 
দলের সাথে নানুপুরী সাহেব (রহ.) 
এর সুসম্পর্ক ছিল। আল্লাহর জমিনে 


মাশায়িখের এমন এক জামাআত গড়ে 


সুনানে নাসায়ী শরীফ, মুওয়াত্তা 


তোলা; যারা হবেন যুগের ইমাম, 


মালেক শরীফ, সিরাজীসহ বিভিন্ন 
কিতাবাদির দরস লাভ করেছেন। 
কিন্ত, তিনি বড় কিতাবাদির দরস 


জাতির বিবেক, খানকাহের পীর, 
ময়দানের বীর যারা ইসলামের সব 


তারই হুকুম-আহকাম বাস্তবায়িত হোক 
এই ছিল তার আশা-আকাজ্ষা। এ 
কাজে কেউ অগ্রসর হলে সামর্্যানুযায়ী 
সহযোগিতা করতেন, দুআ করতেন । 


শাখায় খিদমাত করবেন সারা 


তিনি ছিলেন সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর 


দিতেন না। কারণ, এটি হলো হাকীমুন 
নাফস শাহ সাহেব (রহ.) এর 


বিশ্বব্যাপী, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, যুগের 


প্রকৃত অনুসারী | জীবনের প্রতিটি কথা 
ও কাজে সুন্নাতই ছিল কানূন ও 


সমূহউসূলের একটি । শাহ সাহেব 


প্রেরণা । তার প্রায় বয়ানের মুল বিষয় 


(রহ.) এর উসুল ছিল যিনি মাদরাসা 


পর যুগ । ৃ 
আল-হামদু লিল্লাহ, তার চিন্তা- 
পরিশ্রম-আন্তরিকতা-দুআর ফসল আজ 


ছিল তাআলুক-মাআল্লাহর সাথে সাথে 


পরিচালনা করবেন, তিনি যেন বড় 
কোন কিতাব না পড়ান। এ প্রসঙ্গে 
তিনি বলতেন, “এই ক্ষেত্রে ক্ষতি দুটি: 


আমরা দেখতে পাচ্ছি। খতীবে আযম 
মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.), 
শায়খুল আরব ওয়াল আজাম মাওলানা 


জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূল 
(সা.) এর অনুকরণ-অনুসরণ ও 
প্রচার-প্রসার। 


১. অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের মনোকষ্টের 
কারণ হবে। কারণ একজন যদি সব 


মুহাম্মদ ইউনুছ (হাজী সাহেব হুযূর 
রহ.), যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা শাহ 


দায়িতু নিয়ে নেন, তাহলে অন্যান্যরা 


আবদুল আজিজ (রহ.), খলীফায়ে 


উদারমনা, ন্ম্রভাষী ও হৃদয়বান ছিলেন 
তিনি । ছোট-বড় সবার সাথে হাসিমুখে 
কথা বলতেন। সাদাসিধে জীবনযাপন 


স্বাভাবিকভাবে মনোকষ্টে থাকবেন 
এবং ২. পরিচালনা ও শিক্ষকতা- 
উভয় দায়িতে শিথিলতা আসবে । 
কেননা, একজন ব্যস্ত মানুষের পক্ষে 


হাকীমুন নাফস শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুহাম্মদ ইসহাক আল-গাধী (রহ.), 


ছিল তার চরিত্রের অলঙ্কার । 
পরদুঃখকাতরতা ও অতিথিপরায়ণতা 


মুফতী আহমদুল হক (রহ.), মাওলানা 
আহমদ শফী (দা.বা.), মাওলানা 


দু'টি বড় দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন 
করা দুরূহ বটে ।” 

মাদরে ইলমী দারুল উলুম দেওবন্দের 
অন্যতম কৃতী ছাত্র শাহ সাহেব রেহ.) 


মুহাম্মদ হারুন যফর চন্দ্রপুরী (রহ.), 


ছিল তার একান্ত স্বভাব। দলমত 
নির্বিশেষে সবার মাঝে তীর ব্যাপক 
গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সবাই তাঁকে খুব 


মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 


রেহ.), মুফতী নূর আহমদ (দা.বা.), 
কারী মাওলানা ইলিয়াস (দা. বা. 


দারুল উলুম দেওবন্দেই আল্লামা 
সাইয়িদ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ 
কাশ্মিরী (রহ.)-এর নিকট পূর্ণাঙ্গ সহীহ 


2 
মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা 
তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্ভী (দা. বা.), 


শ্রদ্ধা করত, সম্মান দেখাত আর 
ভালবাসত | এ কারণে সমাজের প্রায় 
সর্বস্তরে তার ইসলাহী কর্মকাণ্ডের 
সম্প্রসারণ ঘটে । 
আমার শ্রদ্ধেয় বাবা মাওলানা শাহ 


্া হাফেয মুহাম্মদ জুনায়েদ 


বুখারী শরীফ ও জামে তিরমিযী শরীফ 


বাবুনগরী (দা. বা.), মুফতী মুহাম্মদ 


এবং শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির 
আহমদ উসমানী (রহ.) এর নিকট 
সহীহ মুসলিম শরীফের দরস লাভ 


মে*১৭ 


ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী (দা. বা.), 


মুহাম্মদ বেদারুল আলম রেহ.)-এর 
সাথে মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন 
নানুপুরী (রহ.)-এর বিশেষ সম্পর্ক 


শায়খুল হাদীস মাওলানা শেখ আহমদ 
(দা. বা.), মাওলানা শাহ মুহাম্মদ 


ছিল। উল্লেখ্য যে, বাবা ছিলেন 
একাধারে দারুল উলুম হাটহাজারীর 


__777.7.) আত্তার্ডহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


সিনিয়র উস্তাদ, যুগসচেতন উন্নতস্তরের 


আওলাদ-ফরযন্দের খুব ভালবাসতেন । 


পরামর্শদাতা, সমাজের দরদী 
নেতৃতবস্থানীয় পুরুষ ও আত্মত্যাগী 
সমাজসেবক। অন্যায়-অত্যাচারের 
প্রতিবাদে ও চরম সংকটপূর্ণ মুহুর্তে 
সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
রীতিমত কিংবদন্তি । 


শেষে তিনি বাবাকে বললেন, “এখন 
বলুন, আপনার কী খিদমাত করতে 
পারি? বাবা জবাবে বললেন- 
“রাজকীয় আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে 
আমাকে খণী করলেন। যদি প্রস্থানের 
অনুমতি দেন, তাহলে মাওলানা নাছির 
উদ্দীন ভুজপুরী সাহেব (তিনি এখন 
“রহমাতুল্লাহি আলায়হি') এর কক্ষে 
গিয়ে তার সাথে মিলিত হব।” 
অতঃপর হুযুর বললেন, “তিনি তো 
থাকেন সেই ৩য় তলায়। আপনি কষ্ট 
করে সেখানে যাবেন কেন? বরং তাকে 
খবর দিয়ে এখানে নিয়ে আসি।' বাবা 
উত্তরে বললেন, “আমার দেহ স্থুল 
চিকিৎসকগণ বেশি বেশি হাটার 
পরামর্শ দিয়েছেন। এমনিতে তো হাঁটা 
হয় না। এটা হাঁটার সুযোগ । তাই 
আমি নিজেই চললে ভাল হয়।” এরপর 
তিনি অনুমতি দিলেন। এখানে 
পারস্পরিক ভালবাসা যেমন শিক্ষণীয়, 
তদ্রীপ মাওলানা বেদার সাহেব (রহ.)- 
এর বিনয়ও অনুসরণীয় । 

বাবার সাথে সতেজ সম্পর্কের কারণে 
শাহ মানযিলের সদস্যদের প্রতি তার 
সুদৃষ্টি ছিল। আমাদের অকৃত্রিমভাবে 
প্নেহ করতেন। বাবার ইনতিকালে 
তিনি খুব ভেঙ্গে পড়েন। সমব্যথী হয়ে 
আমাদের সমবেদনা জানান। সবরের 
তালীম দিলেন। প্রতি সাক্ষাতে 
পরিবারে সকলের কথা জিজ্ঞাসা 
করতেন । জানতে চাইতেন আমাদের 
পড়ালেখার কথা । 

তার আরেকটি গ্তণের কথা না বললেই 
নয়। তা হল তিনি পূর্বসুরীদের 


মে*১৭ 


আমার অনুজ মাওলানা হাফেয শাহ 
সালাহউদ্দীন মুহাম্মদ আকিল নানুপুর 
মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি 
আকিলের খবরাখবর নিতেন, মাঝে 
মধ্যে নিজের কক্ষে ডেকে নিয়ে 
আপ্যায়ন করাতেন। বৃহস্পতিবার যদি 
এমন কোন সফর থাকত যেখানে 
যেতে হাটহাজারী অতিক্রম করতে হয়, 
তাহলে তাকে ডেকে সহযাত্রী 
বানাতেন। শাহ মানযিলের উদ্দেশ্যে 
হাটহাজারী নামিয়ে দিতেন। শাহ 
মানযিলের সবাইকে সালাম জানাতে 
বলতেন, দোআ করতেন। বেশ 
কয়েকবার এমন হয়েছে যে, মাদরাসার 
মাসজিদে বা অন্য কোন ইলমী 


করতেন, “আকিল আছ? থাকলে 
দাঁড়াও ।' সে দীড়ালে তালিবুল 


ইলমদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা 
করতেন, “তোমরা কি তাকে চেন? সে 
আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব রহ.) 
এর “পৌত্র', মাওলানা শাহ মুহাম্মদ 
বেদারুল আলম (রহ.)-এর “পুত্র'। সে 
আমাদের নানুপুর মাদরাসার জন্য 
বরকতম্বরূপ।” আল-হামদু লিল্লাহ, 
অনুজ মাওলানা শাহ আকিল বর্তমানে 
চট্টগ্রামের রাউজান পৌরসভার পশ্চিম 


জ্ঞান হারাল। এই হাল অনুভবে আমার 
মনে পড়ে গেল খলীফায়ে ফকীহুন 
নাফস মাওলানা কারী ইবরাহীম 
উজানী (রহ.), কুতবুল ইরশাদ মুফতী 
আযীযুল হক সিদ্দীকী (রহ.), কুতবুল 
আলম মাওলানা শাহ সুলতান আহমদ 
নানুপুরী (রহ.)সহ অন্যান্য বুযুর্গানে 
দ্বীনের ওয়ায-নসীহতের কথা । তাদের 
দেখার সৌভাগ্য তো আমার হয়নি। 
শুধু মানুষের মুখে শুনেছি ও 
কিতাবাদিতে পড়েছি ভাবতে 
লাগলাম- তার ওয়াে যদি 
শ্রোতাকুলের এই হাল হয়, তাহলে 
তাঁদের বয়ানের হাল কী রূপ ছিল! 
প্রায় ১০ বছর আমার 
অধ্যয়নকালে তিনি উট্গ্রাম শহরস্থ 
জামিয়া দারুল মাঁআরিফ আল- 
ইসলামিয়ার বার্ষিক সভায় কথা 
রাখছিলেন। পাশে উপবিষ্ট ছিলেন 
জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শায়খুল 
আদব মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক 
নদভী (দা. বা.)। অল্প সময়ের 
ব্যবধানে চারদিকে কান্নার পরিবেশ 
তৈরী হয়ে গেল। যওক সাহেব হুযুরও 
কাদছেন। তার বয়ানের এরূপ 
কারুকাজ যুগ যুগ ধরে “প্রভাবক” হয়ে 
থাকবে নিঃসন্দেহে 


গহিরাস্থ বাইতুন নূর দারা 
মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িতে 
নিয়োজিত। 


মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 
(রহ.)-এর ইসতিগনার একটি 
শিক্ষণীয় ওয়াকিয়া উল্লেখ করছি- 


মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 


আমীন মুহাম্মদ গ্রুপের চেয়ারম্যান 


(রহ.) ছিলেন হিদায়াতের মশালবাহী 
তার বয়ান হত অন্তর্মুখী, মর্মস্পশী 


আলহাজ্জ মুহাম্মদ এনামুল হক সাহেব 
গত ৯ বছর পূর্বে রামাদান মাসে 


তার ইখলাসপূর্ণ কথামালা কঠিন 
হৃদয়েও রেখাপাত করত সহজেই 
এক যুগ পূর্বের ঘটনা । জামিয়া 


নানুপুর মাদরাসায় আসেন। সফরসঙ্গী 
হিসাবে সাভার থানার সাংসদও 
এসেছিলেন। বিদায়কালে ংসদ 


ইসলামিয়া, পটিয়ার সালানা জলসার 
২য় দিন বাদ ফজর বয়ান করছেন 


সাহেব নানুপুরী সাহেব রেহ.)-কে 
পনের হাজার টাকা উপটৌকন দিতে 


কথা শুরু করলেন “ইয়া আইয়ুহাল 
লাখীনা আ-মানুয কুরুল্লাহা যিকরান 
কাসীরা' এই আয়াত দিয়ে । বয়ান শুরু 
করতে না করতেই শ্রোতামগ্ডলীর 
অবস্থা হয়ে গেল অন্যরকম | চারদিকে 
কান্নার রোল পড়ে গেল। চিকারও 
হতে লাগল । সংবেদনশীল কেউ কেউ 


চাইলেন। তিনি গ্রহণ করতে 
অপারগতা জানালেন ও অন্য কাউকে 
দিতে বললেন। সাংসদ সাহেব বারবার 
গীড়াগীড়ি করলেন; কিন্তু তিনি গ্রহণ 
করেননি। 

মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী 
(রহ.)-এর ইনতিকালে বাংলাদেশের 
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পরিশেষে মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন 


প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারকাযুল উলুম 


নানুপুরী (রহ.)-এর কয়েকজন বিশিষ্ট 


অপুরণীয়। ইনতিকালের খবর 


খলীফার নাম উল্লেখ করে ইতি 


চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র শোকের 
ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুকালে চাঁদ 
হিসাবে তার বয়স ৭৬ বছর 
আর সৌর বছর হিসাবে ৭৪ বছর 
তিনি স্ত্রী, ৭ ছেলে, ১ মেয়ে, আত্মীয়- 
স্বজনসহ অগণিত গুণগ্রাহী রেখে 
গেছেন। 
ইনতিকালের পরদিন বিকেল ৩টায় 
জানাযার নামাযের সময় ঘোষণা করা 
হয়। তার লাশ জামিয়া ইসলামিয়া 
উবায়দিয়ার মূল ভবনের বারান্দায় 
রাখা হয়। লাইন ধরে তার চেহারা 
মুবারক একবার দেখার নিয়ম করে 
দেয় জামিয়া কর্তৃপক্ষ । তীর দ্বিতীয় 
শায়খ মাওলানা 'আহমদ শফী (দো. 
বা.) জানাযার নামাযের ইমামতি 
করেন। দূর-দৃরাত্ত থেকে ভক্ত-অনুরক্ত 
ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল 
তাতে । জামিয়ার ভেতর-বাহিরে মানুষ 
আর মানুষ । এই বিপুল জনসম তার 

অতঃপর তাঁকে  মাকবারাযে 
সুলতানিয়াতে দাফন করা হয় । 
জানাযার নামাযের আগে জামিয়া 


আল-ইসলামিয়া, বাংলাদেশ ও খতীব, 
ডি. আই. টি. জামে মাসজিদ, 
নারায়ণগঞ্জ, এবং 
১১. আলহাজ্জ মুহাম্মদ এনামুল হক 
গ্রুপ, বাংলাদেশ । 


ইসলামের 
₹স্কৃতি বিভাগ, ওমরগনি 
ই. এস. কলেজ, 
চট্টগ্রাম এবং সম্পাদক, 
মাসিক আত-তাওহীদ, 


রেলস্টেশন মাদরাসা, ঢাকা 
ও উপপরিচালক, ইসলামিক 


ইসলামিয়া উবায়দিয়ার পরবর্তী নির্বাহী 
মুহতামিম হিসাবে মাওলানা শাহ 
জমির উদ্দীন নানুপুরী (রহ.)-এর 
জ্যেষ্ঠ (বড়) পুত্র মাওলানা শাহ 
সালাহউদ্দীন নানুপুরী (দো. বা.)-এর 
নাম ঘোষণা করা হয়। আর মাওলানা 
আহমদ শফী (দো. বা.)-কে ঘোষণা 


ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; 
৫. মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ 
দা, বা.), রতি 


তেজগাঁও 


৬. মাওলানা ইসহাক ফরিদী 
(রহ.), সাবেক মুহতামিম, 


করা হয় প্রধান পরিচালকরপে। 
মাজলিশে শূরার এই সিদ্ধান্ত মাইকে 
পাঠ করে শোনান মাজলিসে শুরার 
সম্মানিত সদস্য ও নানুপুরী সাহেব 
(রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা ড. মাওলানা 
মুশতাক আহমদ (দা. বা.)। 


আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা উলুম 


করছি এবং মহান আল্লাহর শাহী 
নাতি রা হিনাড 
সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেন 
আমীন। 


মে*১৭ 


চৌধুরীপাড়া মাদরাসা, ঢাকা; 
৭. মাওলানা আবু মুসা দো. 


: ফাষেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত 


আলাউদ্দিন কবির 
[আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
প্রবীণ মুহাদ্দিস, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, হযরত 


মাওলানা মুফতী মুজাফফর আহমদ রেহ) 
স্মরণে... 


কালের খেয়ায় এসে জীবনের পারে 
ব্রত জেনেছিলেন যে জ্ঞান-সাধনারে ; 
পরমের আলো দিয়ে কোটি-কোটি প্রাণে 
গড়েছেন মসজিদ - আলোর আজানে! 


কী দারুণ পাঠদান, কী দারুণ জ্ঞান 
কী দারুণ পৃক্ঞা ও প্রভূপ্রেমে ধ্যান 
কী দারুণ ধী-শক্তি-ভক্তির মিল 
একদেহে করে যেতো সদা ঝিলমিল! 


সময়ের সন্ধ্যায় মহান মাঝির 
ডাক শুনে ছাড়লেন এপার জা'গির! 
শাশ্বত আইনের করুণ ধারায় 
শোকের মাতম আজ জগত কাঁদায় | 


পরান-গহীনে বাজে এই কথা শুধু 
“আজিজি কানন বুঝি হয় মরু ধূ-ধু!' 
প্রাণের বীণার প্রাণে বিধুরিয়া সুর 
থেকে-থেকে বেজে-বেজে করে ভারাতুর! 


দয়ার সাগর প্রভূ, শোনো মোনাজাত 
হুজুরকে দান করো, তব জান্নাত ! 
অজর অমর রেখো হুযুরের কৃতি..!! 
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মুহাম্মদ আবু সিদ্দিক ওসমানী এডভোকেট 
আজকাল সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে সবাইকে সংগঠিত করতেন। (রহ.) বয়ানের শুরুতে ইসলামের 


মিথ্যা, ন্যায়কে ন্যায়, অন্যায়কে 


পরিবেশের দোহাই কিংবা কারো 


অন্যায় অপকটে বলতে পারাটা খুবই 


বিরাগভাজন হওয়ার বিষয়টি ছিল 


কঠিন কাজ। বিশেষ করে প্রভাবশালী, 


দৃষ্টিতে সমাজে বিয়ের গুরুত ও 
প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলেন। এরপর 


হযরতের কাছে একেবারেই গৌন 


ধনাঢ্য, নিয়োগদাতা, ক্ষমতাসীন, 


হযরতের এই স্পষ্টবাদিতা সম্পর্কে 


ঘনিষ্টজন কিংবা উর্ধ্বস্তন মহলের 
স্বার্থের প্রতিকুলে যাবে, এরকম জটিল 
বিষয় হলে ব্যাপারটির যথার্থ সমাধান 
জানা থাকা সত্েও জেনে-শুনে নিরব 


অসংখ্য ঘটনার মধ্য থেকে প্রত্যক্ষদর্শী 
হিসাবে শুধু ৩টি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
দেয়ার চেষ্টা করবো । 

১৯৯৮ সালের ২১ মার্চের কথা 


থেকে অথবা না জানার ভান করে 


তিনি কুরআন ও সুনাহর আলোকে 
বিয়ে সম্পাদনের বিভিন্ন ধাপ ও 
প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানালেন। তিনি 
বললেন, রাসূল (সা.) জামানায় 
মসজিদে প্রকাশ্যে বিয়ে পড়ানো হতো 
এবং আকদের পর খুরমা দিয়ে মিষ্টি 


কক্সবাজার জেলাধীন রামু উপজেলার 


বিষয়টিকে আরো জটিল করে তোলা 


রাজারকুল আজিজুল উলুম মাদরাসার 


মুখ করানো হতো। কনে পক্ষে কোন 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো না 


হয়। কারণ বিষয়টি সমাধান করতে 


বর্তমান পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ 


সম্ভব হলে বিয়ের পর বরপক্ষ খাওয়া- 


গেলেই স্পষ্টভাবে বিষয়টি সম্পর্কে হক 
কথা মুখের ওপর বলে দিলে 
আপনজনের স্বার্থে আঘাত লাগবে, এ 


মুহসিন . শরীফের বিয়েপূর্ব 


দাওয়ার আয়োজন করতো । বরপক্ষের 


আযাঙ্গেজমেন্ট। কক্সবাজার সদর 


এ আয়োজনকে ওয়ালিমা বলা হয় 


উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের 


ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বললেন, 


ভয়ে না বলার প্রবণতাই এখন 


ধাওনখালী খলিলিয়া সিদ্দিকিয়া ফয়জুল 


স্বাভাবিক সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে। 


মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম সাহেব 


উলুম মাদরাসার নির্বাহী পরিচালক ও 


এটা সাধারণ বাংলা শিক্ষিত হোক, 
আর দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, 


ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর 


কনের পিতা হয়ে তার বাড়িতে 
আযাঙ্গেজমেন্টের নাম দিয়ে যে খাওয়া- 


এজাজতণ্রাপ্ত মাওলানা মুহাম্মদ 


সকলের ক্ষেত্রেই প্রায় একই মনোভাব 


মুসলিম হচ্ছেন মাওলানা মুহাম্মদ 


দেখা যায়। এতে করে প্রকৃত তথ্য না 


মুহসিন শরীফের ভাবী শ্বশুর। 


জেনে মানুষ বিভ্রান্ড় হয় ও বিড়ম্বনা 
বাড়ে। অন্যদিকে, তথ্য 


শ্বশুরালয়ে হচ্ছে অনুষ্ঠান। কনে পক্ষে 
ব্যাপক খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন । 


উপাত্তের অভাব ও অস্বচ্ছতার কারণে 
বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ 
করে। এ ক্ষেত্রে ফকীহুল মিল্লাত 
মুফতী হযরত আবদুর রহমান (রহ.) 


দাওয়ার আয়োজন করেছেন, এটা 
আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর জামানায় 
ছিল না, তাই কোনোভাবেই ইসলাম 
এটা অনুমোদন করে না। এ বিষয়ে 
সবাইকে জ্ঞাত করানোর জন্যই 


ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) আমন্ত্রিত 
মেহমান হিসেবে এসে 


অনিচ্ছা সত্তেও হযরত (রহ.) মাওলানা 
মুহাম্মদ মুসলিমের দাওয়াত গ্রহণ 


খাওয়া-দাওয়া শেষে পার্থ ধাওনখালী 


করেছিলেন বলে বয়ানে তিনি উল্লেখ 


খলিলিয়া সিদ্দিকিয়া ফয়জুল উলুম 


করেন। মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিমের 


ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম । তিনি পিতার 


মাদরাসা ভবনের নীচ তলায় খোলা 


কোলে বসেই পিতার বিচার করতেন। 


হলরুমে বসে উপস্থিত ৩ শতাধিক 


তিনি যা জানতেন, তিনি তা কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে স্পষ্ট ও প্রকাশ্যে 


আলেম ওলামা, শুভানুধ্যায়ী, ছাত্র, 


বাড়িতে তার কন্যার আযাঙ্গেজমেন্টের 
দাওয়াতে এসে খাওয়া-দাওয়ার পর 
সে সাহেবে দাওয়াতের পূর্বপুরুষদের 


মেহমান ও স্থানীয় মানুষের উদ্দেশ্যে 


প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় বসে 


বলে দিতেন এবং প্রতিবাদ করতেন, 


মে*১৭ 


বয়ান করছিলেন। ফকীহুল মিল্লাত 


আ্যাঙ্গেজমেন্টের অনুষ্ঠান কুরআন- 
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সুন্নাহর আলোকে সম্পাদিত হচ্ছে না 


আদায় করা এখন একটা রেওয়াজে 


বলে প্রকাশ্য সমাবেশে বয়ান করা 


পরিণত হয়েছে। এটা সঠিক নয়, 


নিঃসন্দেহে একজন দুঃসাহসিক, 


রাসূল (সা.)-এর সুন্নতের পরিপন্থী । 


দৃঢ়চেতা মর্দে মুজাহিদের কাজ। এটা 


তিনি বললেন, তার পরিচালনাধীন 


আজকাল অনেকেই সহজে পারেন না 
এক কথায় হক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন সর্বদা 
কঠোর ও আপোষহীন । 
দ্বিতীয় ঘটনা হলো, ২০১৩ সালের ৭ 
মার্চ। কক্সবাজার শহরের পাহাড়তলি 
রহমানিয়া মাদরাসা ও এতিমখানার 
বার্ষিক সভা । সেদিন ছিল জুমাবার 
ফকীহুল মিল্লাত (েহ.) ছিলেন 
মাদরাসার মুহতামিম ও মাদরাসার 
বার্ষিক সভার প্রধান আকর্ষণ 
বিমানযোগে বেলা পৌনে ১:০০ টার 
দিকে কক্সবাজার বিমান বন্দরে হযরত 
(রহ.) পৌছলেন। সেখান থেকে 
রহমানিয়া 


জুমুআর খুতবা শুরুর আগে হযরতকে 
একটু বয়ান করার জন্য অনুরোধ করা 
হলো। হযরত (রহ.) তার বয়ানে 
বললেন, রাসূল (সা.)-এর জামানায় 
যুহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার 
পরপরই জুমুআর আযান হতো 
আযানের পর সুন্নত ও অন্যান্য নামায 
আদায় শেষে খুতবা এবং জুমুআর 
নামায আদায় করা হতো। গ্রীস্ম ও 
শীত মৌসুমে যুহরের নামাযের সময়ের 
ব্যাপারে সামান্য তারতম্য থাকলেও 
জুমুআর নামায সারা বছরই একই 
সময়ে পড়া হতো। হযরত (রহ.) 
বয়ানে বললেন, আমাদের দেশে 
জুমুআর আযানের পর খতিব সাহেব 
ওয়াজ করেন, মসজিদ কর্তৃপক্ষ বক্তব্য 
দেন, চাঁদা উঠান, এরপর সুন্নত পড়ে 
খুতবার আযান হয়। আযানের প্রায় 
করা হয়। তিনি বললেন, এ 
মসজিদসহ সারা দেশের প্রায় মসজিদে 


তৃতীয় ঘটনা হলো, কক্সবাজার শহরের 
টেকপাড়ার এহিত্যবাহী সন্ত্ান্ড 
পরিবারের সন্ডন ইফতেখার রাসূল 
বাদশা মিয়া। তিনি ২য় ঘটনায় 


যেসব জামে মসজিদ রয়েছে, সেসব 
জামে মসজিদে রাসুল (সা.)-এর 
চালুকৃত বিধানকে সামনে রেখেই 
যথাসময়ে জুমুআসহ অন্যান্য সকল 
নামায আদায়ের চেষ্টা করা হয়। 
এখনে লক্ষনীয় বিষয় হলো, রহমানিয়া 
মাদরাসায় এসে সেখানে মসজিদে 
জুমুআয় নামায আদায়ের জন্য বসে 
সে মসজিদে জুমুআর নামায আদায়ের 
সময়ের ক্রটি সম্পর্কে বর্ণনা করা, 
অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহর আলোয় 
ত. দৃঢ় _ মনোবলসম্পন্ন 
ব্যক্তিত্বের পক্ষেই এটা করা সম্ভব 
অর্থাৎ জীবন-যাত্রায় যেকোনো 
অবস্থাতেই হযরত (েহ.) সুন্নতের 
ওপর অটল ও অবিচল থাকতেন । এ 
বিষয়ে উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি 
ঢাকাস্থ বসুন্ধরায় তার প্রতিষ্ঠিত 
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী 
বাংলাদেশে অবস্থিত বড় জামে 
মসজিদের কথা উল্লেখ করলেন । তখন 
থেকে এ জামে মসজিদে জুমুআর 
নামা আদায়ের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি 
হলো। আল-হামদুলিল্লাহ। বিগত ২২ 
জানুয়ারী ২০১৬ কক্সবাজার জেলা 
পরিষদের কর্মকর্তা জনাব আমান 
উল্লাহ ও ঢাকাস্থ স্টামফোর্ড 
ইউনিভারসিটির আইন বিভাগের 
আলম 


অর্জনের শীর্ষ পায়ে চলে যাওয়া 


কাজ। আযানের আগেই মসজিদের 
ভেতর-বাইর মুসল্লিতে পরিপূর্ণ হয়ে 
গেলো। বেলা সাড়ে ১২টার একটু 
আগে আযান হলো । কোন বয়ান নেই, 
চাদা আদায় নেই, যথারীতি বেলা 


উল্লিখিত রহমানিয়া মাদরাসার 
জমিদাতা । বাদশা মিয়া ২০১৩ সালের 
জানুয়ারির ৫ তারিখ ঢাকায় স্কয়ার 
হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। 
কক্সবাজার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে 
পরদিন বাদশা মিয়ার নামাযে জানাযা 
অনুষ্ঠিত হয় । জানাযায় ইমামতি করেন 
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান 
(রহ.)। জানাযার নামায শুরু হওয়ার 
আগে হযরত (রহ.) কে একটু বয়ান 
করার জন্য অনুরোধ করা হলো । হুইল 


যুদ্ধের ময়দানের পাশেই রাসুল (সা.)- 
এর নির্দেশে কবর দেওয়ার কথা খুবই 
গুরুতর সাথে উল্লেখ করেন। হযরত 
(রহ.) বলেন, ইফতেখার রাসূল বাদশা 
মিয়া যখন অসুস্থ অবস্থায় ঢাকার 
স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 
ছিলেন তখন হযরত (রহ.) তাকে 
দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। 
সেখানে বাদশা মিয়া হুযুরকে দেখে 
আবেগে আপ্রুত হয়ে হযরতকে 
অনুরোধ করেছিলেন, “হুযুর আমি তো 
মারা যাবো, দয়া করে আমার নামাযে 
জানাযাটা আপনি পড়াবেন।” তখন 
বাদশা মিয়ার আবেগ দেখে হযরত 
(রহ.) বলেছিলেন, আল্লাহ যদি সুযোগ 
দেন তাহলে আপনার জানাযা 
পড়ানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ । 

হযরত (েহ.) বলেন, বাদশা মিয়া 
যেহেতু ঢাকা স্কয়ার হাসপাতালে ইন্ডে 
কাল করেছেন, তাই ইসলামের বিধান 


১২.৪৫ মিনিটে খুতবার আযান হলো, 


মতে সেখানকার আশে-পাশের 


বরাবর বেলা ১:০০ টায় জুমুআর 


এ রকম অনেক বিলম্বে জুমুআর নামায 


মে*১৭ 


নামায আদায় করা হলো । 


কবরঙস্থানেই তাকে দাফন করা উচিৎ 
ছিল। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাতে বাদশা 
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মিয়ার মরদেহ ঢাকা থেকে কক্সবাজারে 
এনে দাফন করা রাসূল (সা.)-এর 
চালুকৃত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
নয়। কিন্তু বাদশা মিয়ার জানাযা 
পড়ানোর বিষয়ে তার সাথে ওয়াদাবদ্ধ 
ছিলাম বলে এ জানাযায় আমাকে 
ইমামতি করতে আসতে হলো। 
ইফতেখার রাসুল বাদশা মিয়ার 
জানাযায় উপস্থিত হাজার হাজার 
মুসন্লীর সামনে এভাবে অপকটে সত্য 
কথাটি বলার সময় ফকীহুল মিল্লাত 
(রহ.) ঘুর্ণাক্ষরেও চিন্ড্র করেননি 
বাদশা মিয়ার পরিবারের সদস্যারা, 
শুভাকাজ্ী, কক্সবাজারে জানাযা 
হওয়ার কারণে জানাযা পড়তে সুযোগ 
পাওয়া মুসল্লীরা হয়ত মন খারাপ 
করতে পারেন। এটি সম্ভব হয়েছে, 


ইসলামী সভ্যতা ও সৃজনশীল 


মিল্লাতের অতন্দ্র প্রহরীকে কবুল করে 


সাংস্কৃতির নান্দনিক বিকাশ, নৈতিকতা 


নিন। আলেম-ওলামার আত্মমযাঁদা ও 


সমৃদ্ধ মসজিদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক 
পরিশুদ্ধ সমাজ গঠনে হযরত (রহ.)- 
এর শ্রম ও নিরন্তর প্রচেষ্টা আজ সবার 


সম্মান রক্ষায় সর্বদা আপোষহীন 
হযরতের সুদরপ্রসারী মিশনের অসমাপ্ত 
কাজসমূহ হযরত (রহ.)-এর সুযোগ্য 


কাছে সমাদৃত । বাতিল ও মিথ্যাচারের 


আওলাদসহ আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে 


বিরুদ্ধে হযরত (রহ.)-এর কণ্ঠ ছিল 
সবসময় উচ্চকিত। বর্তমান জামানায় 
এরকম স্পষ্টবাদী, যে কোন পরিবেশে 
নির্ভয়ে শত প্রতিকুলতার মাঝে হক 
কথা বলার লোক খুঁজে পাওয়া বড়ই 
দুক্কর। ভালো কাজ করার আদেশ 
দাতা অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু 
খারাপ কাজের বীধা প্রদানকারীর 


যাওয়ার তওফীক দিন। আমিন। 


লোখক: এডভোকেট, বা সুভ বে র 
ঢাকা 


খতমে বোখারী শরীফ ও 
দোয়া মাহফিল'১৭ সম্পন্ন 


সংখ্যা একেবারেই নগন্য। হযরত 
(রহ.) ছিলেন এ নগন্য সংখ্যার 


ঈমানী বলে বলীয়ান ইসলামের এ 


অন্যতম একজন। যিনি কুরআন- 


মহানসাধক কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে 


সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো কাজ 


আকড়ে ধরার কারণে । দুর্বল 
মানসিকতা সম্পন্ন আমাদের পক্ষে কি 
এটি কখনো সম্ভব? ইসলামের ভাষায় 
অসৎ, অন্যায়, অনৈতিক ও 
অনৈসলামিক কাজের প্রতিবাদ করার 
৩টি স্তর রয়েছে। এর প্রথমটি হলো 
তৃতীয়টি হলো প্রথম ও দ্বিতীয়টি সম্ভব 
না হলে মনে মনে ঘৃণা করা। আমরা 
এখন মূলত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
তৃতীয় পন্থাতেই বেশী অভ্যস্থ হয়ে 
পড়েছি। কিন্তু ফকীহুল মিল্লাত মুফতী 
আবদুর রহমান (রহ.) ছিলেন 
প্রথমপন্থা অবলম্বনকারী একজন 
সুবিশাল ব্যক্তিত। যিনি অগুণতি 
উচ্চতর, গবেষণাধর্মী ও আধুনিক দীনী 
প্রতিষ্ঠানের পাষক 


তিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠ 


দেখলেই প্রকাশ্যে তব প্রতিবাদের ঝড় 
তুলতেন। শায়খুল ইসলাম কুতবুল 
আলম সাইয়েদ হুসাইন আহামদ 
মাদানী (রহ.)-এর অন্যতম শীষ্য ও 
হাকিমুল উম্মত আশরাফ হযরত আলী 
থানভী (রহ.)-এর সুশোভিত বাগানের 
আবরারুল হক হারদুয়ী (রহ.)-এর 
শীর্ষস্থানীয় খলীফা দীনের এ খাদেম, 
ইসলামের অকুতভয় সৈনিক ফকীহুল 
মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহ.) 
দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গত ১০ 
নভেম্বর ২০১৫ তারিখ চির বিদায়ের 
শরাব পান করে আল্লাহর মেহমান হয়ে 


চলে গেছেন (ইন্নালিল্লাহি 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার খতমে বোখারী শরীফ ও 
দোয়া মাহফিল ১৩ এপ্রিল ২০১৭ 
বৃহস্পতিবার, বিকাল ২টা হতে 
জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদ 
মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
এতে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সহীহ 
বোখারী শরীফের আখেরী দরস 
প্রদান করেন, জামিয়া প্রধান, 
শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি 
আব্দুল হালীম বোখারী (দো. বা.)। 
জামিয়া প্রধান তার জ্ঞানগর্ভ 
আলোচনায় বলেন, “দেশে আজ 
অজানা হতাশা বিরাজ করছে। 
ধর্মের নামে নানা দল-উপদলের 


উল্লেখযোগ্য । এর থেকে দেশের 
মানুষকে বাচাতে ফারেগীন 
ছাত্রদেরকে দেশে ছড়িয়ে পড়তে 


রাজিউন)। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী, 
আধ্যাত্বিক জগতের এ কিংবদন্উ্রর 


এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী 


চিরবিদায়ে যে শুণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা 


ব্যাংকিংয়ের অন্যতম উদ্যেক্তা। যিনি 
ভিন উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় 
হক্কানী আলেম তৈরির কারখানা 
হিসেবে খ্যাত ভারত দারুল উলুম 
দেওবন্দের স্বর্ণোর্জল যুগের মেধাবী, 
বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন ও অতুলনীয় 
কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী একজন ব্যক্তি। 


মে*১৭ 


কখন পুরণ হবে, সেটা একমাত্র 
আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ 
ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-কে তার কর্মের 
উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন এ স্পষ্টবাদী, নিরভীক, 
দৃঢ়চেতা, অতিথিপরায়ন, মুসলিম 


হবে। প্রজ্ঞা, নিষ্টা ও আন্তরিকতার 


পরিচালনা করেন, জামিয়ার প্রধান 


মুফতী ও শায়খে সানী, আল্লামা 
মুফতী হাফেজ আহমগদুল্লাহ (দা. 
বা.) 
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জিংজিয়াংয়ের মুসলিম জনগোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে চীনা সরকারের নিপীড়নের 
অভিযোগ বেশ পুরানো । সম্প্রতি চীনা 
সরকার মুসলমানদের পোষাক পড়ার 
ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। 
হিজাব, বোরখা, টুপি বা চাদ তারা 
প্রতীক আছে এমন পোষাক নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে। 
এর আগে রমজানে রোজা রাখার 
ক্ষেত্রেও বিধি নিষেধ আরোপ করা 
হয়েছিলো । উইঘুর মুসলমানদের ওপর 
চীন সরকারের জাতিগত নিশীড়নমূলক 
কর্মকাণ্ড খুব একটা গণমাধ্যমে আসে 
না আবার জিনিজিয়াংয়ের 
মুসলমানদের একটি অংশ স্বাধীনতার 
জন্য সশস্ত্র সংগ্ামের পথ বেছে 
নিয়েছে। এদের দমনের নামে সাধারণ 
উইঘুর মুসলমানদের ওপন চীন 
সরকার নানাভাবে কঠোর পদক্ষেপ 
নিচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলো এক সময় 
সশস্ত্র সংগঠনগুলোকে পৃষ্টপোষকতা 
দিলেও এখন অনেকটা নীরব ভূমিকা 
পালন করছে। সম্প্রতি সশস্ত্র সং্বামের 
সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৮ 
জনের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। 
সামগ্রিকভাবে জিংজিয়াংয়ের 
মুসলমানরা অস্তিত্বের সঙ্কটে রয়েছে। 


জিংজিয়াং প্রদেশে জাতিগত অবস্থান 

জিংজিয়াং প্রদেশের আয়তন ছয় লাখ 
৪০ হাজার ৯৩০ বর্গমাইল এবং 
জনসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। এদের 
মধ্যে ৪৫ শতাংশ উইঘুর (৮৪ লাখ), 


মে*১৭ 


মতিনুর রহমান 


৪১ শতাংশ হান (৭৫ লাখ), 
৭ শতাংশ কাজাখ (১২ লাখ ৫০ 


৭৫ শতাংশ হান তারই প্রমাণ বহন 
করে। প্রদেশের অন্য নগরী ও 


হাজার), ৫ শতাংশ হুই বা হান 
মুসলিম (৮ লাখ ৪০ হাজার), 
কিরগিজ ০.৮৬ শতাংশ (১ লাখ ৫৯ 
হাজার), মোথলে, ডং জিয়াং ও দারুস 
১.১৪ শতাংশ (এক লাখ ৯৫ হাজার) 
পামিরি ০.২১ শতাংশ (৪০ হাজার) 
জাইব ০.১৯ শতাংশ (৩৪,৫০০), 
মামুর ০.১১ শতাংশ (২০ হাজার)। এ 
ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ 
রয়েছে এই প্রদেশে । 

তবে সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের 
সংখ্যা বেশি । কিন্তু রাজধানী 
উরুমচিতে হানদের সংখ্যা অনেক 
বেশি। এখানে হানরা ৭৫.৩ শতাংশ 
এবং উইঘুর মাত্র ১২.৮ শতাংশ । এ 
নগরীর শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা 
একেবারেই নগণ্য। সরকারি নীতির 


কিজিলশু ও আকসু এবং পূর্বাঞ্চলের 
তুরপানে উইঘ্ুরদের সংখ্যা বেশি। 
অন্য দিকে জিংজিয়াংয়ের পূর্ব ও 
উত্তরাঞ্চলে হানদের সংখ্যা বেশি । 

চীন সরকার দেশের অন্যান্য অঞ্চল 
থেকে হানদের এনে জিংজিয়াং প্রদেশে 
পুনর্বাসিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছে অনেক আগে থেকেই। এর 
লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই 
প্রদেশে হানদের প্রাধান্য সৃষ্টি করা। 
রাজধানী উরুমচিতে মোট জনসংখ্যার 


জেলাগুলোতেও একই নীতি 
অনুসরণের মাধ্যমে হানদের সংখ্যা 
বাড়ানো হচ্ছে। 


চীনে নৃতান্তিক বিভাজন 

চীনের আয়তন ৯৭ লাখ ৮০ হাজার 
বর্গকিলোমিটার ৷ এ বিরাট ভূখণ্ডে যারা 
বাস করে তারা নৃতাত্তিক দিক থেকে 
সবাই এক নয়। চীনের অধিকাংশ 
অধিবাসীকে বলা হয় হান। কিন্ত তাই 
এ হান ছাড়াও চীনে বাস করে 
কাধিক জাতি । ভৌগোলিক দিক 
থেকে চীনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে 
আলোচনা করা চলে । যে অঞ্চলে হান 
চীনাদের বাস তাকে বলা হয় খাস 
চীন। নৃতাক্তিক বৈশিষ্ট্যানুসারে হান 
চীনাদের সাধারণত ফেলা হয় দক্ষিণের 
মঙ্গোলীয় বিভাগে । 

চীনা বলতে প্রধানত আমাদের মনে 
আসে এই হান চীনাদের কথা । চীনের 
ইতিহাস ও সভ্যতা বলতে 
সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তা হলো 
এ হান চীনাদেরই সৃষ্টি। সব হান 
চীনার ভাষা এক নয়। উত্তরের হান 
চীনা আর দক্ষিণের হান চীনাদের ভাষা 
এক ছিল না। কিন্ত লিপি ছিল এক 
চীনা লিপি প্রতীকী চিত্রলিপি। এ 
প্রতীকগুলো চীনে সর্বত্রই ছিল এক 
কিন্ত মুখের ভাষা এক ছিল না। অনেক 
পরে সাধারণ একটা ভাষা গড়ে ওঠে 
যাকে বলে ম্যান্ডারিন। ম্যান্ডারিন 
শব্দটা অবশ্য চীনা ভাষার নয়, 


নি 
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পর্তুগিজ ভাষা । পর্তুগিজরাই প্রথম 
সাধারণভাবে আলোচনা করে এ 


সাবেক মঙ্গোলিয়ার যে অংশটুকু তখন 
ভেতর বা ইনার মঙ্গোলিয়া নামে 


না। ভৌগোলিক দিক থেকে চীনকে 
মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে 


ভাষাটি নিয়ে। আর তাই বাইরের 
দুনিয়াই এই বিশেষ চীনা ভাষা 
পরিচিতি পেয়েছে ম্যান্ডারিন নামে । 


পরিচিত, কেবল সেটাই হলো বর্তমান 
₹শ। মঙ্গোলিয়া থেকে চেঙ্গিস 


আর অনেকের মতে, জাতিসত্তার দিক 
থেকে বিভক্ত করা চলে ছয় ভাগে । এ 


খান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আক্রমণ করে 


ম্যান্ডারিন ভাষার উডবের ইতিহাস 
বেশ অদ্ভুত। এ ভাষা কোনো রাষ্ত্রিক 
প্রচেষ্টার ফল নয়। সারা চীনে এক 


দখল করেন খাস চীন, কোরিয়া, মধ্য 


ছয় ভাগের মধ্যে হান চীনারা হলো 
প্রধান। চীনা বলতে প্রথমত মনে 


এবং পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
মঙ্গোলরাও হলো নৃতক্তে যাকে বলে 
উত্তরের মঙ্গোল ধারার মানুষ । খাস 


দল। আর এ ডাকাতের মধ্যে ভাবের 


চীনাদের মতো দক্ষিণ মঙ্গোল ধারার 


আদান-প্রদান করতে গিয়েই উদ্ভব 
হয়েছিল ম্যান্ডারিন ভাষার। হান 
চীনারা এখন ম্যান্ডারিন ভাষার কথা 
বললেও সব চীনা ম্যান্ডারিন ভাষায় 


আসে হানদেরই কথা । আর চীনের 
প্রাটান সভ্যতার স্রষ্টা হলো তারাই 
হানদের ওপর তিনটি ধর্মমতের প্রভাব 
আছে। এর মধ্যে দুটির উদ্ভব হয়েছে 


মানুষ তারা নয়। এদের দৈহিক 
বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিনতে পারা যায়। 
তিব্বত একটা বিরাট মালভূমি । 


চীনের মাটিতে । এর একটি হলো তাও 
বা ডাও। আরেকটি হলো যাকে আমরা 
সাধারণত বলি কনফুসিও। চীনের 


তিব্বতিদের চেহারা হানদের অনেক 


কথা বলে না। তাদের আছে নিজ নিজ 


কাছাকাছি। কিন্তু তাদের আছে আপন 


ভাষা । চীনে আছে নৃ-জাতিক বিরোধ, 
আছে ভাষার বিরোধ, আছে ধর্মীয় 
বিরোধও। 


ভাষার ইতিহাস ও ধর্মচেতনা | চীনের 
যে অংশটাকে এখন বলা হয় জিংজিয়াং 


তৃতীয় ধর্মবিশ্বাস হলো বৌদ্ধ, যা 
সেখানে গেছে পূর্ব ভারত থেকে । চীনে 
এ তিন ধর্মবিশ্বাস _ পাশাপাশি 
থেকেছে। 


(সিংকিয়াং) তা এক সময় পরিচিত 


চীনের যে অঞ্চল মাঞ্চুরিয়া নামে 
পরিচিত সেখানে বাস করত মাঞ্চুরা 
মাঞ্চু জাতি হলো উত্তরের মঙ্গোলীয় 
মানবধারাভুক্ত। নৃজাতিক দিক থেকে 
এরা হলো হান চীনাদের থেকে ভিন্ন 
মাঞ্চুদের এক রাজা খাস চীন দখল 
করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং মাঞ্চু 
রাজবংশ মহাচীন শাসন করে ১৯১২ 


ছিল চীনা তুর্কিস্তান হিসেবে । এখানে 
যারা বাস করে তারা কোনো চীনা 
পরিবারভূক্ত ভাষায় কথা বলে না 
ম্যান্ডারিন ভাষা শেখা এদের পক্ষে 


সঙ্ঘাতের । 


পর্যায়ে টানে খ্রিস্টধর্ম প্রচার রাষ্ট্র ক্তৃক 
নিষিদ্ধ করা হয়। চীনে বাধে খিস্টান ও 


হয়ে আছে কষ্টসাধ্য । এরা যে ভাষায় 


অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সঙ্ঘাত। 


কথা বলে ও লিখে মনোভাব প্রকাশ 
করে তা পড়ে তুর্কি ভাষা পরিবারে 
মানবধারার দিক থেকে এদের বলা 


সাল পর্যন্ত। মাঞ্চুরা আর হান চীনারা 
এখন প্রায় এক হয়ে পড়েছে। এদের 
মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মাঞ্চু 


চলে তুরানি। ধর্মে এরা মুসলমান 
মাঞ্চু রাজারা মঙ্গোলীয়, তিব্বত ও 
জিংজিয়াং জয় করেন । তারা জিৎজিয়াং 


রা যায় অনেক খরিস্টধর্ম গ্রহণকারী 
] 

চীনে দু'রকম মুসলমান আছে। “হুই' 
ও  ইঘুর। হুই ও উইঘুর 
মুসলমানদের উব এক নয়। যাদের 
বলা হয় হুই মুসলমান তাদের 


রাজারা এক পর্যায়ে চীনের সভ্যতাকেই 
নিজেদের করে নিয়েছেন। কিন্তু মাঞ্চু 
ও হানদের মধ্যে যে রকম সভাব গড়ে 
ওঠা সম্ভব হয়েছে, মহাচীনে 


দখল করেন সব শেষে, অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে । আমরা যাকে 
এখন বলি মহাচীন, তা হলো মাঞ্চু 
রাজতের ফল। মাঞ্চু রাজারাই 


বসবাসকারী অন্যান্য নৃজাতি ও ভিন্ন 


গড়েছেন বর্তমান মহাচীনের সীমানা 


ভাষাভাষী মানুষের সাথে হান চীনাদের 
একই রকম সভভাব গড়ে উঠতে 
পারেনি । যেমন তিব্বতিদের সাথে হান 
র থেকে গেছে বড় রকমের 
পার্থক্য। আর এ পার্থক্যের কারণে 
তিব্বতিরা এখন দাবি করছে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা । যাকে বলে 
মঙ্গোলিয়া তা এখন দুই ভাগে বিভক্ত 
র একটা অংশকে আমরা বলি 
আউটার বা বহির্মঙ্গোলিয়া। এ অংশটা 
১৯২৪ সাল থেকে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত 
হয়েছে। এটা আর এখন মহাচীনের 
ংশ নয়। 


নি 


মে*১৭ 


আগে চীন বলতে এ রকম একটা 


পূর্বপুরুষদের পারস্য, সিরিয়া, ইরাক, 
আনাতোলিয়া প্রভৃতি জায়গা থেকে 
ধরে এনেছিলেন চীনে, কাজ করার 
জন্য। চীনে এরা বিয়ে করে হান 
কন্যা । এর ফলে উদ্ভব হয় হুইদের। 
এরা দেখতে প্রায় হানদেরই মতো । 


বিশাল অঞ্চলকে বোঝায়নি 
তিব্বতিরা খাস চীনাদের সাথে মিশে 


কিন্তু হানদের সাথে এক হয়ে যাননি । 
বজায় থেকেছে সামাজিক স্বাতন্ত্র্য । 


যেতে চাচ্ছে না। মিশে যেতে চাচ্ছে না 


মূলত ইসলামের প্রভাবে । হুইরা খুবই 


জিংজিয়াংয়ে বসবাসকারী তুর্কি 
ভাষাভাষী মুসলমানরাও । তাই চীনে 
সৃষ্টি হতে পারছে জাতিসত্তার সমস্যা 
চীনে আর একটি জাতি আছে, তাদের 
বলে মিয়াও-ৎ-সু। মিয়াও-ৎ-সুরা 
সংখ্যায় হয়ে পড়েছে খুবই কম। 


নিষ্ঠাবান মুসলমান। তারা আরবিতে 
কুরআন পাঠ করেন। ছেলেমেয়েদের 
নাম রাখেন প্রধানত আরবিতে । হুইরা 
বাইরে হানদের মতো ম্যান্ডারিন ভাষায় 
কথা বললেও বাড়িতে যে ভাষায় কথা 
বলেন তাতে থাকতে দেখা যায় অনেক 


এরা এখন বাস করে চীনের দক্ষিণ- 
পশ্চিমের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে । এরাও 
নিজেদের ঠিক চীনা বলে মনে করে 


আরবি শব্দ। হুই ছেলেমেয়েরা প্রথমে 
পড়াশোনা শুরু করে মসজিদের স্কুলে । 
সেখানে তারা কুরআন শরীফ পড়তে 
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শেখে আরবি ভাষায়। হুই ছেলেরা 
আয় করতে আরম্ভ করলে তার একটা 
ংশ রেখে দেয় তাদের সমাজে 
অভাবী মানুষকে প্রয়োজনে সাহায্য 


উত্তরাঞ্চলীয় ওয়েই রাজবংশের 


আশঙ্কায় মাঞ্চু শাসকরা ১৮৭৬ সালে 


শাসনামলে (৩৮৬-৫৩৪ এডি) উইঘ্ুর 
জাতির অস্তিতের দলিলপত্র পাওয়া 
গেছে। উইঘুর ইতিহাসকে চারটি ভাগে 


করার জন্য । হুইরা সারা চীনে ছড়িয়ে- 


বিভক্ত করা যায়: সাম্রাজ্যপূর্ব (৩০০ 


ছিটিয়ে আছে। তবে তারা বিশেষভাবে 
বাস করে উত্তর চীনের কানসু প্রদেশে । 
কান্সুকেই তারা প্রধানত নিজেদের দেশ 
বলে মনে করেন। 


হামলা করেন পূর্ব তুর্কিস্তানে। 
জেনারেল ঝু জংতাংয়ের নেতৃতেে ওই 
বাহিনীর হামলার প্রতি সমর্থন জানায় 
ব্িটেন। দখলের পর ১৮৮৪ সালের 


বিসি-৬৩০ এডি) সাম্রাজ্যকালীন 
(৬৩০-৮৪০ এডি), ইদিকুত (৮৪০- 
১২০৯ এডি) ও মোঙ্গল (১২০৯- 
১৬০০ এডি)। একসময় তারিম 
অববাহিকা থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত 
উইঘুর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, 


বংশোডূত 
মুসলমানদের একটি গ্রুপ । পূর্ব ও মধ্য 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এদের বসবাস। 
উইঘ্ুর মুসলমানদের মোট সংখ্যা প্রায় 
এক কোটি ১৩ লাখ ৭০ হাজার । এর 
মধ্যে চীনের জিংজিয়াং প্রদেশেই বাস 
করে ৮৫ লাখের মতো। হুনানসহ 
অন্যান্য চীনা প্রদেশ ও রাজধানী 
বেইজিংসহ বিভিন্ন নগরীতেও 
অল্পসংখ্যক উইঘুর বাস করে । এ ছাড়া 
উজবেকিস্তান, তুরস্ক, রাশিয়া, 
তাজিকিস্তান, পাকিস্তান ও 
মঙ্গোলিয়াতে উইঘ্ুরদের বসবাস 
রয়েছে। এরা সুমি মুসলমান এবং 
অনেকেই সুফিবাদ চর্চা করেন। 

উইঘুর শব্দের অর্থ হচ্ছে নয়টি গোত্রের 
সমষ্টি বা সমন্বয় । তুর্কি ভাষায় এ জন্য 
উইঘুর শব্দকে বলা হয় টউকুজ-ওগুজ। 
টকুজ অর্থ নয় এবং গুর অর্থ 
উপজাতি । ওগুজ থেকে গুর শব্দটি 
এসেছে। প্রাচীন আমলে আলতাই 


হিসেবেও ডাকা হতো। তুর্কি শব্দ 
বা তেলের অর্থ হচ্ছে নয়টি 
পরিবার । বৈকাল ত্রদের আশপাশের 
এলাকায় বসবাসকারী সিয়র তারদুস, 
বাসমিল, ওগুজ, খাজার, আলানস, 
কিরগিজসহ মোট নয়টি গোষ্ঠীর 
সমন্বয়ে উইঘুর নামের জনগোষ্ঠী বা 
জাতি গড়ে ওঠে। 


মে*১৭ 


বন্যা, খরাসহ নানা কারণে এ 
সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে মঙ্গোলিয়ার 
উইঘুররা তারিম অববাহিকা এলাকায় 


কখনোবা পূর্ব তুকিস্তান নামে উইঘুর 
মুসলমানদের শাসনে ছিল। কিন্তু 
১৬৬৪ সালে বর্তমান চীনের উত্তর- 


১৮ নভেম্বর পূর্ব তুর্কিস্তানের নাম 
পাল্টে রাখা হয় জিংজিয়াং বা 
সিনকিয়াং যার অর্থ নতুন ভূখণ্ড। কিন্তু 
মুসলিম বিশ্ব এখনো এ এলাকাকে 
মোগলিস্তান বা তুর্কিস্তানের পূর্ব অংশ 


হিসেবেই জানে। জিংজিয়াং 
নামকরণের আগে এ ভূখণ্ড মাঞ্চু 
চীনাদের কাছে হইলিয়াং বা 


মুসলমানদের ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিত 
ছিল। 


পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার 
পর উইঘুর স্বাধীনতাকামীরা তাদের 
মুক্তির লড়াই অব্যাহত রাখে । ১৯৩৩ 
ও ১৯৪৪ সালে তারা দু'বার বিদ্রোহ 
করেছে এবং শেষবার তারা সফলও 
হয়। তারা আবার পূর্ব তুর্কিস্তান 


পূর্বাঞ্চলে মাঞ্চু শাসকরা প্রতিষ্ঠা করেন 
কিং সাম্ত্াজ্য। তারা মঙ্গোলিয়ার 


প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। চীনের 
তীয়ত সরকার স্বাধীন 


অধিকাংশ এলাকা, পূর্ব তুর্কিস্তান ও 
তিববত দখল করে এবং ২০০ বছর 
পর্যন্ত এ এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে 
ছিল। এ সময়কালে কিং সম্রাটদের 


তুর্কিস্তানকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং 
জোসেফ লনের সোভিয়েত 
ইউনিয়নও নতুন এ রাষ্ট্রকে সমর্থন 
জানায়। কিন্তু চীনের 


বিরুদ্ধে উইঘুররা অন্তত ৪২ বার 
বিদ্রোহ করেছে। শেষ পর্যন্ত ১৮৬৪ 
সালে উইঘুররা পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে 
কিং শাসকদের বিতাড়িত করতে সক্ষম 
হন এবং কাশগড়কেন্দ্রিক এক স্বাধীন 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এটাকে 
ইয়েতিসার বা সাত নগরীর দেশও বলা 
হতো। কারণ কাশগড়, ইয়ারখন্ড, 
হোতান, আকসু, কুচা, কোরলা ও 
তুরফান নামে সাতটি নগরী এ রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। অটোমান সাম্রাজ্য 
(১৮৭৩), জারশাসিত রাশিয়া 
(১৮৭২) ও গেট ব্রিটেন (১৮৭৪) 
উইঘুরদের নতুন এ রাজ্য পূর্ব 
তুর্কিস্তানকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। 
এমনকি এর রাজধানী কাশগড়ে এ 
তিনটি দেশ তাদের কুটনৈতিক মিশনও 
খুলেছিল। কিন্তু রাশিয়ার জার পূর্ব 
তুর্কিস্তান দখল করে নিতে পারে এমন 


জাতীয়তাবাদীরা হেরে যাওয়ার পর 
মাওসেতুংয়ের _ নেতৃতে বিজয়ী 
কমিউনিস্টরা তুর্কিন্তানকে চীনের সাথে 
কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দেন। 
কিন্তু এতে উইঘ্ুর নেতারা রাজি 
হননি। এরপর এক রহস্যঘেরা বিমান 
দুর্ঘটনায় পূর্ব তুর্কিস্তানের সব শীর্ষ 
উইঘ্ুর নেতা প্রাণ হারান। প্রচলিত 
আছে যে, মাওসেতুংয়ের চক্রান্তেই ওই 
বিমান দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। ওই 
বিমান দুর্ঘটনার পরপরই জেনারেল 
ওয়াং ঝেনের নেতৃতে বিশাল এক চীনা 
বাহিনী মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পূর্ব 
তুর্কিস্তানে হামলা চালিয়ে সেটি দখল 
করে। এরপর ওই ভূখপ্ডের নাম 
পরিবর্তন করে আবার জিংজিয়াং রাখা 
হয়। চীনা দখলের পর অনেক 
স্বাধীনতাকামী উইঘুর নেতা পালিয়ে 
তুরস্কে ও বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে চলে 
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যান। তখন থেকেই জিংজিয়াংয়ের 
উইঘুর মুসলমানদের ওপর চীনা 


আধা সামরিক বাহিনী বিংতুয়ান 


বৃহত্তম নগরী: উরুমচি 


জিংজিয়াংয়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 


কমিউনিস্ট সরকার নানাভাবে নিপীড়ন 


বিরাট ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এই 


সরকারি ভাষা: ম্যান্ডারিন ও উইদুর 
সীমান্ত: জিনজিয়াং প্রদেশের সাথে 


চালিয়ে আসছে। অন্য দিকে 


বাহিনীর বিভিন্ন পদ-পদবিতে উইদুর 


স্বাধীনতাকামী উইঘুররা ১৯৪৯ সাল 
থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে হলেও কিছু 
তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে । 


জিংজিয়াং প্রদেশটি আয়তনের দিক 
থেকে চীনের মোট আয়তনের ছয় 
ভাগের এক ভাগ হলেও এর জনসংখ্যা 
চীনের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২ 
শতাংশ । প্রদেশের তুর্কি বংশোডূত 
উইঘুর মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি, চাকরি ও অন্যান্য 
সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে তারা 
হানদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে 
র প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ 
জাতিগত হান হওয়ার কারণে 
জিংজিয়াং প্রদেশে তারা সংখ্যালঘু 
হয়েও উইঘ্বুরদের বেশি সুবিধা ভোগ 
করছে। আগে সরকারি চাকরিতে 
সংখ্যালঘুদের নিয়োগের বিধান থাকায় 
উইঘুররা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে 
কোটা অনুযায়ী কিছু সুবিধা পেত 
কিন্তু বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু 
হওয়ার পর উইঘুররা এখন সেই 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এখন তাদের 
নিজ প্রদেশ জিংজিয়াংয়েও চাকরির 
পড়েছে। যেকোনো একটি চাকরির 
জন্য তাদের জিধজিয়াং থেকে শত শত 
মাইল এমনকি হাজার হাজার মাইল 
দুরের কোনো প্রদেশে চলে যেতে হচ্ছে 
সংখ্যালঘুদের উপকূলীয় এলাকায় 
প্রেরণের নীতির কারণে । সরকারের 
সংশ্লিষ্ট দফতর চাকরিপ্রত্যাশীদের নাম 
নিবন্ধন করার পর অনেক দূরের 
উপকূলীয় প্রদেশগুলোতে জোর করে 
তাদের পাঠিয়ে দেয় কাজ করার জন্য । 
সেখানে বিভিন্ন কারখানায় তারা শ্রমিক 
হিসেবে কাজ করে হানদের নানা 
অত্যাচার ও বিদ্ধপের মধ্যে । 


ও অন্য সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিতৃ মাত্র 


ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, 
রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া,  কাজাখস্তান, 


১২ শতাংশ। বাকি ৮৮ শতাংশই 
হানদের দখলে। ফলে হানদের 
অর্থনৈতিক অবস্থার যতটা উন্নতি হচ্ছে 
তার ঠিক বিপরীত অবস্থা হচ্ছে 
উইঘ্ুরদের। তারা দরিদ্রই থেকে 


তাজিকিস্তানের সীমান্ত রয়েছে। 


ধর্মীয় নিপীড়ন 
প্রায় ৬০ বছর আগে কমিউনিস্ট চীনের 
সৈন্যরা জিংজিয়াংয়ে আসার পর থেকে 


যাচ্ছে। দ্রুত বিকাশমান 
অর্থনীতি ও অগ্রগতির ধারা থেকে 


এই ভূখত্ডের মুসলমানরা স্বাধীনভাবে 
তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড 


সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে উইঘুররা । 
জিংজিয়াংয়ের উত্তরাঞ্চলের হানরা 


পরিচালনার অধিকার হারিয়েছে। নানা 
আইন-কানুন ও বিধিবিধান করে 


ক্রমেই সম্পদশালী হয়ে উঠছে। কিন্তু 
প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উইঘুররা 
আগের মতোই দারিদ্য-জর্জরিত | 


সরকার উইঘুরদের ধর্মীয় জীবন ও 
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে। 
বিচ্ছিনতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনের 


উইদ্ৃররা চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
ংশ হিসেবে নিজেদের ভাবতে পারছে 


নামে চীন সরকার মসজিদ, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 


না। দিন দিনই তাদের পিঠ দেয়ালে 
ঠেকে যাচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে 
হতাশা বাড়ছে । একই সাথে বাড়ছে 
ক্ষোভ। উরুমচিতে গত মাসের (৫ 
জুলাই) বিক্ষোভ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার 
কিছুটা ক্ষোভেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 
গত € জুলাইয়ের দাঙ্গার পর দ্য চায়না 
বিজনেস জার্নাল তাদের এক 


এমনকি বাড়িতেও উইঘুরদের ওপর 
সার্বক্ষণিক নজরদারি করে থাকে। 
মসজিদের বাইরে সব সময়ই নিরাপত্তা 
বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়। 
সরকারিভাবে মসজিদে ইমাম নিয়োগ 
দেয়া হয় এবং ইমামদের প্রতি নজর 
রাখা হয়। উইঘ্ুরদের সাহিত্য- 
সংস্কৃতিসহ যেকোনো ধরনের প্রকাশনা 


অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলেছে, হান ও 
উইঘুরদের মধ্যে আয়ের বিরাট বৈষম্য 


সরকারি সেন্সর ছাড়া আলোর মুখ 
দেখতে পারে না। কারো ব্যাপারে 


উরুমচিতে € জুলাইয়ের উইঘুরদের 
বিক্ষোভ ও দাঙ্গার অন্যতম প্রধান 
কারণ। উইঘুররা এখন নিজ ভূখণ্ডে 


সামান্যতম সন্দেহ হলেই তাকে 
গ্রেফতার করা হয়। 
জিংজিয়াংকে উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত 


পরবাসী বা বহিরাগত মানুষের মতো 
নিজেদের দেখছে। পত্রিকাটি 


অঞ্চল বলা হলেও বাস্তবে 
স্বায়ত্তশাসনের কোনো চিহৃই এখানে 


উইঘুরদের মধ্যে সৃষ্ট এই হতাশা দূর 


নেই। পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামি 


করার পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি 
আহ্বান জানিয়েছে । 


একনজরে জিনজিয়াং প্রদেশ 

নাম: জিংজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত 
অঞ্চল 

আয়তন: ৬ লাখ ৪০ হাজার ৯৩০ 
বর্গমাইল 


জনসংখ্যাঃ এক কোটি ৯৬ লাখ ৩০ 


১৯৫০-এর দশকে সরকারের উদ্যোগে হাজার 


সাবেক সৈনিকদের দিয়ে গঠন করা 


মে*১৭ 


আন্দোলন নামে জিংজিয়াংয়ের 


ই হিসেবে অভিহিত করে নিষিদ্ধ 
করেছে। এমনকি চীন সরকার এ 
সংগঠনটিকে আলকায়েদার সাথে যুক্ত 
সংগঠনের তালিকাতেও এটির নাম 
অন্তর্ভূক্ত করেছে। চীনের র 
সময় স্বল্প সময়ের জন্য জিংজিয়াংকে 
স্বাধীন-পূর্ব তুর্কিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে 
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আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 
ঘোষণা করেছিল উইঘুররা। এরপরই 


জিংজিয়াং প্রদেশে সরকারের 


চীনা বাহিনী এসে এই প্রদেশটিতে 
তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে 


তথাকথিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির 
₹শ হিসেবে র 


ধীরে সেই নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর ও 
ভয়াবহ হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 


বাধ্যতামূলকভাবে 


উইঘ্ুর যুবকরা সম্প্রতি উরুমচিতে 
সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, চীন 
সরকার তাদের ইতিহাস ও কাশগড় 
নগরীর প্রাচীন ভবনগুলো ধ্বংস করে 
দিয়েছে। তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, 
পরিচিতি ও স্বার্থের প্রতি সরকারের 
নৃন্যতম শ্রদ্ধাবোধ নেই। উইঘুর শিশুরা 
স্কুলে তাদের নিজস্ব ভাষা ও ধর্ম শিক্ষা 
করতে পারে না। স্কুলে কেবল চীনা 
ভাষাতেই শিক্ষা দেয়া হয়। হানরা 
আমাদের আবর্জনার মতো গণ্য করে। 
সরকার উইঘুরদের প্রান্তিক অবস্থায় 
ঠেলে দেয়ার জন্য বিগত বছরগুলোতে 
উরুমচিসহ জিংজিয়াংয়ের অন্যান্য 
স্থানে লাখ লাখ হানকে এনে বসতি 
গড়ে দিয়েছে । রাজধানী উরুমচির প্রায় 
২৩ লাখ মানুষের মধ্যে ৭৫ শতাংশের 
বেশি হচ্ছে হান। এটি এখন হানদের 
নগরীতে পরিণত হয়েছে। 

জিংজিয়াংয়ে চীন সরকারের অনুসৃত 
কঠোর নীতির কারণে খুব 
সামান্যসংখ্যক উইঘুর মুসলমানই হজে 
যাওয়ার সুযোগ পান। রমজান মাসে 
উইঘুর সরকারি কর্মচারীরা রোজা 
রাখতে পারেন না কর্তৃপক্ষের 
নিষেধাজ্ঞার কারণে । জুমার নামাজের 
খুতবায় কী কথা বলা হবে সেটাও 
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আগেই ইমামকে 
বলে দেন। উইঘুরদের প্রাচীন সভ্যতা 


মসজিদ ও ভবন ভেঙে ফেলে সেখানে 
পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। 
নগরীর অনেক এলাকার মুসলমানদের 
উচ্ছেদ করে কাশগড় থেকে শত মাইল 
দূরে নির্মিত আবাসিক কমপ্লেকে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে 
তাদের কোনো অনুমতি নেয়া কিংবা 
জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন মনে করেনি 
সরকার । 


মে*১৭ 


উপকূলীয় প্রদেশগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া 
হচ্ছে। রাজধানী উরুমচিসহ প্রদেশের 
অনেক এলাকার উইঘ্ুরদের অভিযোগ 
সরকারের সশ্রিষ্ট কর্মকর্তারা 
অবিবাহিত উইঘুর মেয়েদের নাম 
তালিকাভুক্ত করে তাদের দূরবর্তী 
সময় বাধ্য করে থাকে । কোনো 
অভিভাবক এতে রাজি না হলে তাকে 
মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয়। এ 
ধরনের জরিমানার পরিমাণ হয়ে থাকে 
সমান। ফলে জরিমানা দেয়ার ভয়ে 
উইঘুর অভিভাবকরা তাদের 
অবিবাহিত মেয়েদের চাকরির জন্য 
শত শত মাইল দুরের কারখানায় 
পাঠাতে বাধ্য হন। পরে এসব 
মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। 

তাহির নামে ২৫ বছরের এক উইঘুর 
যুবক বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছে। কিন্তু 
হান জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দূরবর্তী 
কোনো প্রদেশে চাকরি করে আসা 
তাহির রাজি নয়। তার বক্তব্য হচ্ছে এ 
কখনোই বিয়ে করব না। কারণ তাদের 
কুমারিতৃ বা সতীত্ব নিয়ে বাড়িতে ফিরে 
আসার সম্ভাবনা খুবই কম। ওই সব 
কারখানার হান কর্মচারী ও কর্মকর্তারা 
উইঘুর মেয়েদের সবসময়ই অশ্লীল 
কথাবার্তা বলে এবং গালিগালাজ করে 
থাকে । এ ছাড়া শ্লীলতাহানির ভয় তো 
আছেই । এসব দূরে গিয়ে চাকরি করে 
আসা উইঘুর মেয়েদের বিয়ে নিয়ে 
একটি সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে 
চীন সরকার । অনেক উইঘুর বিশ্লেষক 
ও গবেষকের মতে, 


বাংলাদেরশ তাহফীজুল 
কোরআন সংস্থা কর্তৃক 


কেন্দ্রীয় পরীক্ষা সম্পন্ন 

বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন 
সংস্থা ১৯৯৪ সাল থেকে সংশ্রিষ্ট 
হিফযখানাসমূহে হিফয ও 
দাওরাসম্পন্নকারী ছাত্রদের জন্য 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষার আয়োজন করে 
আসছে। ২৪ তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 
আগামী ১লা শাবান ১৪৩৮ হিজরী 
ন ২৮ এপ্রিল ২০১৭ আরম্ভ হয়ে 
৬ শাবান ৩ মে সমাপ্ত হয়েছে। 
মোট ৬টি কেন্দ্রে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও 
সুন্পরভাবে উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হয়। 


ইত্তেহাদ বোর্ডের কেন্দ্রীয় 
পরীক্ষা ও জামিয়ার 


বার্ষিক পরীক্ষা 
আঞ্ত্রমানে ইন্তেহাদুল মাদারিস 


বাংলাদেশ (কওমি মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ড)-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 
আগামী ৯ মে ২০১৭ ইং, ১২ 
শাবান ১৪৩৮ হিজরী আরম্ভ হয়ে 
১৪ মে, ১৭ শাবান সমাপ্ত হবে, 
ইনশাআল্লাহ । বোর্ডের পক্ষ থেকে 
বোর্ডের আওতাধীন মাদ্রাসাসমূহে 
মোট ৬টি জমাতে এ পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হবে । জামাতগুলো হচ্ছে, 
তাজবীদ (হাফস), তাজবীদ 
(রেওয়ায়াত), দুয়াম/কামেলাইন, 
চাহারুম, শাশ্ডম ও হাশ্তুম। 
একই সাথে জামিয়ার ইবতেদায়ী 
থেকে উলা, নুরানী বিভাগ, হিফজ 
বিভাগ, শর্টকোর্স বিভাগ ও 
উচ্চতর বিভাগসমূহের বার্ষিক 
পরীক্ষাও একযোগে অনুষ্ঠিত হবে । 


ক।বি।তা 


হে রব রাজাধিরাজ 
আবদুল হালীম খা 


হে রব রাজাধিরাজ, 

সারা বিশ্বে এ কী দেখছি আজ! 

দেশে দেশে জালিম স্বৈরাচার 

আমাদের ওপর করছে অত্যাচার । 

আমরা মুসলিম যারা 

বিপদ-মুসিবতে চারদিক থেকে করছে তাড়া । 

মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে ঝড় 

ভাঙছে বাড়ি-ঘর 

আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর 

অন্ধকার চরাচর ৷ 
মা-বোনদের যাচ্ছে ইজ্জত 
আমাদের কথা বলার পথ চলার 
কেড়ে নিচ্ছে অধিকার । 
আমরা করি না সন্ত্রাস-সংঘাত 
তবু ওরা ছড়াচ্ছে বদনাম দিনরাত 
আকাশে-বাতাসে পত্রিকায় 
লাজে মরি হায়! 

আমরা কারো অধিকারে বাড়াই না হাত 

কেড়ে খাই না কারো পাতের ভাত। 

তবু জালিমেরা আসছে তেড়ে 

আমাদের অধিকার নিচ্ছে কেড়ে। 

দ্যাখো দ্যাখো দুনিয়ার সব কমিন 

মুছে ফেলতে চাচ্ছে তোমার দীন। 

মুছে ফেলতে চাচ্ছে তোমার পবিত্র কালাম 

তোমার নাম 
ওরা পথে পথে পেতেছে ফাদ 
করতে চাচ্ছে অন্ধকার আবাদ, 
ওরা সারা বিশ্ব খাচ্ছে লুটেপুটে 
আমাদের শুকনো রুটি নাহি জোটে । 
দুঃখ-কষ্টে ভেঙে যাচ্ছে বুক 
তার ওপর পড়ছে চাবুক। 


চতুর 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
আপনাকে চতুর ভাবে 
অথচ সে খুব বোকা 
কোমল কথায় ধরা খেয়ে 
বনে যায়রে সে বোকা । 
ছলনাতে ফাদে পড়ে 
কাদে পথের দ্বারে 
মহৎ কথায় বুঝতো ভুল 


মে*১৭ 


বললে স্বজন তারে । 

অন্ধ তাহার দুই নয়ন 
আপন মোহের খেসারত টা 
সব হারিয়ে হয় স্মরণ । 


বিজয় নিশান 

(সুরা তওবার ১৪ আয়াতের ভাবার্ঘ) 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
তাগ্ডত ওরা! তাগ্ডত ওরা! 

যুদ্ধ করো ওদের সাথে, 

এশি বিধান ধরার সাজা 
দেবেন তাদের তোমার হাতে । 
চরম হারের অশেষ গ্লানি 

আছেই ওদের কপাল জুড়ে, 
বিজয় নিশান তোমার হাতে 
পতপতিয়ে দেখবে উড়ে । 
নুসরতে তার শান্ত হবে 

এই নিখিলের শান্তিকামী, 
ক্ষোভের আগ্তন সব নিভাবে 
জুলত যাহা দিবস-যামী | 
ক্ষমার মত বিশাল দয়া 

তারাই পাবে, যোগ্য যারা, 
সত্য সঠিক বাছাই-বিচার 

সব যে তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা দ্বারা! 


ভয়ানক গ্রীষ্ম 

মাহবুবা মাসুমা অনু 
জনজীবন অস্থির গ্রীস্মের দুপুরে 
মাঠ ঘাট চৌচির পানি নেই পুকুরে, 
বর্ধার ছৌয়া পেলে জেগে ওঠে শিহরণ । 
রোদ্রের দাবানলে বেড়ে যায় তেষ্ঠা 
তাজাফল শরবতে কাটে যেন রেশটা , 


ঘাম ঝরে দরদর মাঠে থাকা কৃষকের 
পিপাসায় ছাতি ফাটে ক্লান্ত পথিকের । 
মাঝে মাঝে হানা দেয় বৈশাখি ঝড়টা 
ধ্বংসের রোশানলে কেড়ে নেয় ঘরটা, 
গাছপালা ভেঙে-চুরে করে দেয় নিঃস্ব 
এভাবেই কেটে যায় ভয়ানক গ্রীম্ম। 
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আমলকির হাজারও গুণ 


আমলকির হাজারও গুণ । রয়েছে প্রচুর ভিটামিন। এ জন্য 


১০, 


বৃদ্ধি ও বমন নিবারণের জন্য শুন্ক ফল আধা কুটা করে 
৫-৬ গ্রাম ১ কাপ পানিতে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে 


পরবর্তীতে ভালোভাবে কচলিয়ে ছেঁকে নিয়ে পানিটুকু 
দিনে ৩-৪ বার সেব্য। 


. মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় মোরব্বা করে ৪-৫টি 


প্রতিদিন ৩/৫ বার খেতে হবে। 


. ভিটামিন সি, ভিটামিন ই১, ই২ এর অভাজনিত রোগে 


কীচা আমলকীর রস ১০-১৫ মিলি বা ২-৩ চা চামচ 
দিনে ২ বার চিনি বা মিশিয়ে খেতে হবে। 

কাচা আমলকীর রস নিয়মিত অথবা প্রতিদিন ১-২টি 
কাচা আমলকী খেলে রক্ত পরিষ্কার, চর্মের লাবণ্যতা ও 
যৌনশক্তি বৃদ্ধি হয় । 

আমলকীর তেল চুল কালো ও চুলের গোড়া শক্ত করে 
এবং সুন্দ্রা আনে । 

আমলকীর রস ও চুর্ণ বাদাম তেল মর্দন করে চিনিসহ 
প্রতিদিন খালিপেটে ২৫ গ্রাম পরিমাণ খেলে দৃষ্টিশক্তি 
রা এবং সকল প্রকার চোখের রোগের জন্য 


. আমলকীর টাটকা রস ও হলুদ মিশিয়ে গনোরিয়া 


রোগীকে দেওয়া হয়। 


. নবজাতক শিশুর জন্মের অল্পসময়ের মধ্যে রোগ 


প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মধু, ঘি, স্ব্ণসিদুর 
আমলকী চুর্ণ একত্রে পেস্ট করে দিনে ২ বার ৫-৭ 
দিন দিন। 


. গর্ভাবস্থায় শরীরের জ্বীলা-পোড়ায় আধা চূর্ণ আমলকী 


ভেজানো পানি গ্লুকোজের সাথে খেলে উপকার হবে । 
প্রতিদিন একটি করে আমলকী চিবিয়ে খেলে রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । 


মরণব্যাধি ক্যানসার । প্রতিরোধের উত্তম চিকিৎসা । শরীরের 


অতি দ্রুত অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ক্যানসার 
তৈরি হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক খাবার 
ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় এবং অনেক খাবার আবার 


মে*১৭ 


4 সচেতন করে 

। 

১. আলুর চিপস: চিপসের স্বাদ মচমচে করার জন্য কৃত্রিম 
₹, ফ্লেভার, ট্রান্স ফ্যাট ও প্রচুর লবণ মিশানো হয়। 
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এটি ক্যানসারের ঝুঁকি 
বাড়ায়। 

২. ফ্রেঞ্চ ফ্রাই: আমেরিকান ফুড ত্যান্ড ড্রাগ 
আাডমিনিস্ট্রেশনের মতে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির সময় 
উচ্চ তাপ ও তেলের সংস্পর্শে ত্যাক্রাইলেমাইড সৃষ্টি 
হয়ে ক্যানসার হয়। 

৩. প্রক্রিয়াজাত মাংসের খাবার: বেকন, হটডগ, 
মিডলোফ, সসেজ, বার্গার ইত্যাদি খাবারে সোডিয়াম 
নাইট্রেট থাকে । গবেষণায় দেখা গেছে, সোডিয়াম 
নাইট্রেটযুক্ত প্রক্রিয়াজাত মাংস মানবদেহে এন 
নাইট্রোসোতে পরিণত হয়ে ক্যানসার সৃষ্টি করে। 

৪. সফট ড্রিংকস: বাজারের কোমল পানীয়তে থাকে 
ক্ষতিকর রং, অতিরিক্ত সোডা ও কৃত্রিম চিনি। এটি 
মেটাবলিক সিনড্রোম ও ক্যানসার তৈরি করে। 
গবেষণায় দেখা গেছে, কোমল পানীয়তে ৪- 
মিথাইলমিডাজল নামের যে রং থাকে, এটি 
ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় । 

৫. কৃত্রিম চিনি: কৃত্রিম চিনি আযাসপার্টের চিনির চেয়ে ১০ 
গুণ বেশি মিষ্টি এবং ক্যালোরি শুন্য। এটি ওজন 
নিয়ন্ত্রণে রাখে । তাই খুব জনপ্রিয় । গবেষণায় দেখা 
গেছে, নিয়মিতভাবে কৃত্রিম চিনি খেলে ব্রেইন ক্যানসার 
হতে পারে। 

৬. আালকোহল: অতিরিক্ত আালকোহল মানব দেহে 
রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আযাসিটেলডিহাইডে 
পরিণত হয়ে ডিএনএ ভেঙে ক্যানসার তৈরি করে । 

৭. ঘ্রিল, বারবিকিউ: গ্রিল, বারবিকিউ এ ধরনের মাহ্‌ 
উচ্চ তাপে হেটারোসাইক্লিক ত্যামাইন তৈরি হয়। এ 


৮. বিষাক্ত কীটনাশক ও ক্যামিক্যাল যুক্ত ফলমূল: 
আমেরিকান ফুড ত্যান্ড ড্রাগ আযাডমিনিস্ট্রেশনের মতে, 
৩০ ভাগ কীটনাশক হচ্ছে কারসিনোজেন। এটি মানব 
দেহে কোনো না কোনো ক্যানসার তৈরি করে। 

৯. খোলা বাজারের শরবত: বাজারের শরবতে থাকে 
দূষিত পানি, বরফ ও ক্ষতিকর রং। এগুলো জন্ডিস, 
হেপাটাইটিস ও লিভার ক্যানসার সৃষ্টি করে। 

১০. পুরোনো তেল: পুরোনো তেল দিয়ে বারবার খাবার 
রান্না করলে ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হয়ে ডিএনএ কে 
ভেঙে ক্যানসার হতে পারে। 
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১. আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান দুটি ভিত্তি হচ্ছে, গণতন্ত্র 
এবং [] সেকুলারিজম [] রাজতন্ত্র] সমাজতন্ত্র 

২. বাংলায় মুসলিম শাসকদের আগমন কত খ্রীস্টাব্দের 
প্রারভে হয়েছিল? [_] ১২২০] ১২০০ [] ১৩০০ 

৩. ইমাম বকী ইবনে মাখলাদ (রহ.) কত হিজরী সনে 
জন্মগ্রহণ করেন? |] ১৮০1] ১৮৯] ১৮১ 

৪. মাওলানা আহমদ কবীর (রহ.) এর জন্ম আনুমানিক 
কত সালে? [] ১৯১১] ১৯২৪] ১৯৪২ 

৫. অগ্নিপূজকরা কোন দু"টি কে শ্রষ্টা হিসেবে মান্য করে? 
[] ইরাযদান ও এহরমান [] ইয়াদান ও আমরমান 
[] ইয়াদান ও আহরমন 

৬. কোলোরেকটাল ক্যাসার এর উপসর্গ কি কি? 
ক্ষুধামন্দা ও মাথা ঘোরানো [_] ওজন বেড়ে যাওয়া ও 
চোখে কম দেখা [] বমি হওয়া ও ঘুম কম হওয়া 

৭. ফ্রান্স-এর হাতে কয়টি পারমাণবিক ওয়ারহেড আছে? 
[] ১০০ [| ২০০ [] ৩০০ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. ক্যালিওথাফি/ ক্যালিথাফি [| 
২. অভ্যুথান/ অভ্যুথান 5:77 
৩. কোলেস্টেরল/ কোলেষ্টেরল 
৪. সার্জারি/ সার্যারি [তা 


প্রতিযোগীর নাম: [________] 
সদস্য ক্রমিক: [__________] 


মার্৮১৭ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ২টি, ২. আলীগড়, ৩. ২০টি, ৪. ১৫%, 
৫. যুবাইর ইবনুল আওয়াম, ৬. খুন-খারাবি, ৭. ১০০। 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. মহামারী, ২. উপদেষ্টা, ৩. তৃরাপ্িত, ৪. 
টাকশালী। 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মে'১৭ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর এপ্রিল'১৭ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 
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শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন। একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৮ দে মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: » ৬০-৭০ 1+ মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০.; সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয়। 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন। 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক। 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে। তাই 
পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


“প্রতিযোগিতা, 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্গ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায়। 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪,১ ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| আত্তার্তহীদ ৪৪ 


 শিক্ষাগ্ুরু হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন । তিনি দীর্ঘ সাত বছর 


জামিয়ার সহকারী শিক্ষাপরিচালকের দায়িতু পালন করেন। 
কয়েক বছর তিনি নাজেমে দারুল ইকামা ছিলেন এবং 
পরবর্তীতে খপ্তকালীন ভারপ্রাপ্ত পরিচালকও ছিলেন। 

তিনি জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও উচ্চতর ইসলামী আইন 
গবেষণা বিভাগ (ফেতওয়া বিভাগ)-এর পরিচালকের দায়িতৃ 
পালন করে আসছেন প্রায় তিন যুগ ধরে। তিনি দীর্ঘ দিন 
থেকে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি উরুতে 
উঠা একটি ফৌড়া থেকে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে তাকে 


. ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে 


তিনি হার্টস্টোক করলে তাকে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকার 
ধানমভিস্থ ল্যাব এইড হাসপাতালের “আইইউসি' বিভাগে 
রেফার করা হয়। সেখানেই ২ মে ২০১৭ মঙ্গলবার বেলা 
৯টা ৩০ মিনিটে এই ক্ষণজন্মা মনীষী ইহকাল ত্যাগ করেন। 
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 


আমাদেরকে এতিম করে হৃদয়ের পাপড়িগুলো ঝরে যাচ্ছে 
এক এক করে। এক হারানোর বেদনা কাটিয়ে উঠতে না 


উঠতে বিদায় দিতে হচ্ছে অন্য জনকে । আমরা 
অভিভাবকহারা হচ্ছি। মুরুব্বিরা একে একে চলে যাচ্ছেন 
রফীকে আ'লার ডাকে সাড়া দিয়ে, না ফেরার দেশে । 

ঠিক এভাবেই আমাদেরকে শোকসাগরে ভাসিয়ে গত ২ মে 
২০১৭ বেলা ৯ টা ৩০ মিনিটে ঢাকা ধানমণ্তিস্থ ল্যাব এইড 
ভা ইন্তেকাল করেন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার প্রবীন মুফতি ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়ার 
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগের পরিচালক, 
আল্লামা মুফতি মুজাফফর আহমদ রেহ.)। ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 

আল্লামা মুফতি মুজাফফর আহমদ (রহ.) ১৯৪০ সালে 
কক্সবাজার জেলাধীন মহেশখালী থানার এক সন্তান্ত 
পরিবারে জনুগ্রহণ করেন। তীর পিতা হাজী মুহাম্মদ জহির 
উদ্দীন। বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন ঈর্ষণীয় মেধা ও 
স্বরণশক্তির অধিকারী । পারিবারিক দীনি পরিবেশে তিনি 
রা বেলায় গৃহশিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন 
জামায়াতে নাহবেমীর পর্যন্ত তিনি মহেশখালীর 
িনিরাজিনারিহাটীরিটির ডেল জীযানাছে 
হেদায়তুন্নাহু ও কাফিয়া আশরাফুল উলুম ঝাপুয়ায় এবং 
শরহে জামী থেকে দাওরায়ে হাদীস ও ফুনুনাতে আলিয়া 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় সমাপ্ত করেন। 
স্বভাবগত প্রচারবিমুখ এ বিদগ্ধ আলেমে দীন কর্মজীবন শুরু 
করেন সৈয়দপুরের একটি মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে 


মৃত্যুকালে হুযুরের বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি 
মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৯ ছেলে, অসংখ্য শিষ্য ও গুণগ্রাহী রেখে 
যান। মৃত্যুখবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জামিয়াজণে নেমে 
আসে শোকের ছায়া। তার ইন্তেকালে আমরা শুধু একজন 
জ্ঞানসাধককে হারায়নি, হারিয়েছি একজন অভিভাবককে 
এই শূণ্যতা পূর্ণ হওয়ার নয়। তাকে এক পলক দেখতে 
হাজার হাজার শিষ্য ও ভক্তরা দূর-দূরান্ত হতে ছুটে আসে 
জামিয়ায়। ৩ মে বুধবার বেলা ১১ টায় জামিয়াঙ্গণে জামিয়া 
দারুল মাআরিফের পরিচালক, আল্লামা সুলতান যওক 
নদভীর ইমামতিতে তার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং 
তাকে জামিয়ার মাকবারায়ে আজিজীতে শায়িত করা হয় 
আল্লাহ তায়ালা তার কবরে রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন 
এবং জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে সমাসীন করুন। তার 
শোকসন্তপ্ত পরিবার ও ভক্ত-শিষ্যদের সবরে জমীল নসিব 
করুন। আমিন। 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ (দা. 
বা.)-এর ইসলাহী জোড় অনুষ্ঠিত 
২৫ এপ্রিল ২০১৭ মঙ্গলবার আসরের পর হতে জামিয়া 
দারুল হাদিস মিলনায়তনে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 
প্রধান মুফতি ও শায়খে সানী, হাফেজ্জী হুযুর রেহ.)-এর 
সুযোগ্য খলীফা, আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ (দো. 
বা.)-এর “ইসলাহী জোড় ও শবগুজারী” অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
এতে জামিয়ার ছাত্র ও আসাতেজায়ে কেরাম এবং জামিয়ার 


অতঃপর বগুড়া জামিলা মাদরাসায় দু'বছর অধ্যাপনা 
করেন। জামিল মাদরাসা থেকে এসে তিনি যথাক্রমে 
মাতারবাড়ি আজিজিয়া মাদরাসায় দু'বছর ও ঝাপুয়া 
মাদরাসায় আট বছর পাঠদান করেন। ১৯৭৫ সাল হতে 
তিনি মুরুব্বিদের নির্দেশে সাড়া দিয়ে আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তখন থেকে 
মৃত্যু অবধি দীর্ঘ ৪২ বছর জামিয়ার একজন খ্যাতমান 


মে*১৭ 


ফারেগীন ও হাফেয সাহেব হুযুরের ভক্ত ও মুরীদানরা 
অংশগ্রহণ করে । এতে ইসলাহী বয়ান পেশ করেন, হুযুরের 
খলীফাবৃন্দ। অবশেষে, আল্লামা মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.) এর ইসলাহী বয়ান ও মোনাজাতের মাধ্যমে জোড় 
সমাপ্ত হয়। 


তথ্য সূত্র : রিদওয়ানুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


এই কুরআনের কালারের মাধ্যমে আপনি জীনতে পারবেন, 
কোথায় কৃলকৃলাহ্‌ প্রেতিধবনী) করতে হবে । ইত্যাদি!! 


বিঃদ্রঃ দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞ আলেম, হাফেজ, কৃরী সাহেবগণের সুপরামর্শে 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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